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একদা ধাছার সাহচধে আমার জর্জীত-জীবনের যাত্রা সরু হয় 
সেই ্বেছময় অগ্রজ স্বগগয় ক্ষিমীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণানমৃতির 
উদ্দে্টো আস্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থধানি উৎসর্গ করিলাম । ইতি-_ 


্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


| ভূমিকা | 


সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ তার 
“গঙীতদশিক!” গ্রন্থের ব্বিভীয় ভাগে বাংলাদেশের বিচিত্র গীতার! 
ও গীতরীতির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত ভারতীয় সঙ্গীতের শিল্পীদের 
জীবনকথা সমাবেশ করেছেন সহজ ও স্থন্দরভাবে। “সঙ্গীতদিকা'র 
প্রথম ভাগ এরই আগে সঙ্গীত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। 
এই গ্রন্থের আলোচা বিষয়বন্ত্র মূলাবান। বিচক্ষণ গ্রন্থকার 
সরল ভাষায় মঙ্গলগীত, চর্যাগান, কৃষ্ণকীর্তন, নামকীর্তন, পদাবলী- 
কীর্ভন, বাউল. পাঁচালী, নাচাড়ি, দ্রাড়াকবি, বৈঠকীগান, কথ তা. 
যাত্রাগান এভ্তি অভিজাত ও দেশী তথা! লোকগীতির পরিচয় 
দিয়েছেন যেগুলি বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পসংস্কতির জগতে অমুল্য। 
এই সকল গীতির রূপভেদ ও ব্ীতির পরিচয়দান ছাড়া তিনি প্রাচীন 
প্রখ্যাত পদকর্তা, গীতিশিল্পী ও সঙ্গীত-শান্ত্রীদের জীবনকাহিনী তার 
গ্রন্থের অঙ্গীভূত করেছেন । সঙ্গীতের এঁতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এগুলি অপরিহার্য । গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন বড়। চণ্তীদাস, 
বিষ্ভাপন্ি, জয়দেব, শ্রীচৈতম্য, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি দত্তিল, 
শার্গদেব, কল্িনাথ, পণ্ডিত অহোবল, সোমনাথ, দামোদর, রাজা 
মানসিংহ, স্বামী হরিদাস, মিঞা তানসেন, আমীর খল, সদারজ, 
নিয়ামত খঁ', পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডে পঞ্ডিত বিষু'দগম্থর 
প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সাধক-কবি, সঙ্গীতশান্ত্রী ও শিলীদের 
জীবনকাহিনী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীতরীতি এবং ধারারও 
তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আলোচন। সংক্ষিপ্ত হোলেও 
উপাদানে সমৃদ্ধ ৷ 
ভারতীয় গীতশ্রেনীর অন্যতম সম্পদ বাংলাগানের নিজস্ব একটি 
রূপ ও প্রকাশভঙ্গি আছে। বাংলাদেশের শ্টামল সুন্দর পরিবেশ ও 
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সরস প্রকৃতিকে নিয়েই শুধু সঙ্গীত কেন, বাংলার সাহিত্য, কাব্য, 
চিত্রকলা, ভান্বর্য এবং ধর্মও গড়ে উঠেছে। বাংলার সমাজপরিবেশ 
বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির মর্মকথাই প্রকাশ করে। বাংলার গান, 
তাল ও নৃত্যের মধ্যেও একটি বিশেষ রীতির বিকাশ লক্ষ্য করা 
যায়। বাংলার শাক্তপদদাবলী, সাধনসঙ্গীত, পদাবলখীকীতন ও 
বিচিত্ত তালের ভঙ্গি ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে এক বৈশিষ্ট্য কৃষ্টি 
করেছে। প্রাচীন বাংলায় ও বিশেষ কোরে গুপ্ত ও পাল যুগে দেব- 
মন্দিরগুলি সঙ্গীতশিক্ষা সাধনার পীঠস্থান হিসাবে গণ্য ছিল বল্লেও 
অত্যুক্তি হয় না। কাশ্মিগী এতিহাসিক কহলন রাজতরঙ্গিনীতে 
নাকি এসবের উল্লেখ করেছেন। 

বাংলার পালগীতি ও নাথগীতিকার লক্ষ্য ও সার্থকত। সামান্য 
ভিন্ন হোলেও লোক শিল্পসংস্কৃতিরই তার] অঙ্গ । নাখগুরুদের সাধন- 
গীতি তথ! গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর 
গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীটাদের সন্ন্যাস, গোগীটাদের পাঁচালী 
প্রভৃতি নাথগীতির নিদর্শন । লোকগীতি অধ্যাত্ম পথের দিশারী। 

্ীষ্তীয় ১*ম-১১শ শতকের বভ্ধানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চর্ষা এবং 
বন্্রগানও অধ্যাত্নসার্ধনা ও প্রেরণার সচল উৎস রূপে গণ্য ছিল। 
্ীষ্ঠীর ১৩শ শতকের 'সঙ্গীত-রত্বাকর' গ্রন্থে মঙ্গল, ধবল, রাগড়ী। 
প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে চর্যাকেও প্রবন্ধশ্রেণীর গান হিসাবে পরিচয় 
দিয়েছেন। খ্রীীয্ন ১২শ শতকের গোড়ার দিকে গীতগোবিন্দের 
পদগান ছিল প্রবন্ধগীতি। গীতগোবিন্দে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের 
লমাবেশ ছিল। শান্ত্রীর নৃত্যও ছিল তার অঙ্গ । শ্রীচৈতন্যপ্রবতিত 
নামকীর্তন, ঠাকুর নরোত্রমপ্রবর্তিত লীলাকীর্ভন বা রসকীর্তন, 
পরবর্তী পাচালীর ভঙ্গিতে মধুসৃদন কল্পির বা মধুকানের ঢপকীর্তন, 
তখনকার সমাজে রামায়ণগান, চণ্ডীর গান, কালীকীর্তন, মনসার, 
গান, এবং তাছাড়া খামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজ! রামকৃষঃ 
৫ভতি শক্ত সাধকদেক্স শ্যামানজীত, রামমিধি গুপ্ত বা নিধুবা বুধ. 
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বাংলা টগ্সাগান, রাম বস্থর কবিগান, দাশবখি রায়ের পাঁচালী 
এবং আরে! কত শত রকমের গান বাংলার সমাজে প্রচলিত 
ছিল। বাঙ্গালীর দুর্গামণ্ডপ ও চণ্তীমণ্ডপ ছিল তখন আনন্দ- 
সমারোহের কেন্দ্র। পলীসংগঠন, ধর্মালোচনা, বিতর্কস্থ'ন প্রভৃতি 
ছাড়াও আমোদপ্রমোদের প্রাণকেন্দ্র পে এ সব চণ্তীমণ্ডপের হোত 
ব্যবহার | 

বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র 
লোকগীতের হয়েছিল বিকাশ । সমাজ-মনে তাদের প্রভাবও ছিল 
কম নয়। এক কথায় বাংলার প্রাত্যহিক জীবনধারা ছিল ওতঃ- 
প্রোতভাবে জডিত বিচিত্র নৃত্য, গীত ও বাছা তথা আনন্দানুষ্ঠানের 
সঙ্গে । কুমারীদের ভানৃবন্দন] ও ভাহুগান, টুম্বগান, বিভিন্ন ব্রতোৎ- 
সব ছড়ার আকারে সহজ সরল গান ও ছন্দায়িত নৃত্য, ঝুমুরগান, 
ভাজোগান, ভাটিয়ালী, গন্ভীরা, জারি, সারি, বাউলগান বাংলার 
স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ জীবনের নিদর্শন | 

তবে ভারতের সকল দেশের লোকগীতির রূপ, ৰিকাশভঙ্গি ও 
প্রকৃতি প্রা একই ধরণের । -লোকগীতি বা পল্লীগীতির রূপকে 
আশ্রয় কোরেই ক্রমবিকাশের পথে অভিজাত র্ল্যাসিক্যাল গীতি- 
রূপের বিকাশ হয়েছিল। চিরদিন অনুন্নত থেকেই উন্নত রূপের হয় 
বিকাশ এবং এই বিকাশ ও বিস্তুতির মধ্যে থাকে অসংখ্য ভাঙ্গা- 
গড়ার নিত্য নূতন রূপ ও বিবর্তনের ধারা। +ন্প্রা্ীন আদিম 
অনুর্বর গীতিই প্রাগৈতিহাসিক যুগ অতিক্রম কোরে বৈদিক যুগে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। নূতনতার মিশ্রণ, উদ্ভাবন ও পরিবর্ধন 
হয়েছিল তাতে যথেষ্ট । বৈদিকের পর এলে] গান্ধর্গানের যুগ। 
গান্ধর্বগানকেই বলা হোত মার্গপঙ্গীত। এই গান্বর্ব বা মার্গগীতি- 
শ্রেণীর অনুশীলন বিলুপ্ত হোল ভরতোত্তর যুগে আনুমানিক শ্রীগরিয 
৫ম-৭ম শতকে | এই ৫ম-৭ম শতকেই আবির্ভূত হন সঙ্গীতশান্ত্ী 
মতঙ্গ। মতলের আগেও কোহল, যাণ্িক, তুম্ঘ রু, বিশ্বাবন্থ, ছুর্গা- 


€( ঘ ) 


শক্তি প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা জীবিত ছিলেন ছাপার আকারে 
তাদের গ্রন্থ না পাওয়৷! গেলেও বুহদ্ধেশী, সঙ্জীতসময়সার, সঙ্গীত- 
বত্বাকর এবং সিংহভূপালকৃত রত্বাকরের "ম্থধাকর” ও কল্লিনাথকৃত 
“কলানিধি" টীকা প্রভৃতিতে তাদের যে সকল প্রমাণবাক্যের 
নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তা থেকে জানা যায় অভিজাত দেশীরাগ 
বা রাগগীতির বিকাশ হয়েছিল ঠিক ভরতের পরবর্ভীকালেই । অবশ্য 
ভরতের নাট্যশান্ত্রে মগধদেশজাত মাগধী, অর্ধমাগধী গীতরীতির 
উল্লেখ আছে এবং এ"ছুটি গীতি অভিজাত ধ্রবা-নাট্যগণীতির অঙ্গ রূপে 
ব্যবহৃত হোত। ঞ্রুবাগান ছিল গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীর অন্থভূ্তি। 
নাটকগ্সঙ্গেই ছিল তার ব্যবহার । ক্রমে গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতের 
অনুশীলন লোপ পেল এবং প্রচলিত হোল পরিশুদ্ধ দেশীসঙ্গীতের 
রূপ। আধুনিক সমাজে যে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গানের ও 
রাগের আমরা অনুশীলন করি এর] অভিজাত দেশীসঙ্গীতের শ্রেণী- 
ভুক্ত, মার্গসঙ্গীত মোটেই নয়। তবে একথাও আবার সত্য যে ভিন্ন 
ভিন্ন যুগে রাগে, তালে ও গীঙ্িরূপে পরিবর্তন এলেও এঁতিহাবাহী 
এক আদর্শের অন্তনিবেশ আছে সকণ শ্রেণীর মধো আর তারি জন্য 
প্রতিটি রাগের ধ্যান ও মন্ত্ররূপে বর্ণনাভেদ দেখা দিলেও সকলের 
মধো আদর্শগত এক অখণ্ড আদর্শের ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। 

২ পরিশেষে একথা স্বীকার্য যে সঙ্গীতকার তথা কবি ও গীতি- 
কাণদের জীবনালেখ্যের সমাবেশ সঙ্গীত-ইতিহাসের এক অপরিহার্য 
উপাদান। ইতিহাসবাহী গীতিধারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিচিত্র 
গায়নশৈলী ভাবমাধূর্যব ও অলংকরণগীতি প্রভৃতিও সঙ্গীতশিল্পীদের 
জীবন উপাদানের সহ্চারী হোয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাতে 
কোরে বিভিন্ন যুগের গীতি ও রাগরূপ জিজ্ঞাস্থ ও শিক্ষাসেবিদের 
কাছে পুর্ণরূপ নিয়ে ধর! দেয়। বিচিত্র কালের দর্পণে পরিপুর্ণ সাজী- 
তিক মুর্টিকে চিনে নেওয়ার তারা স্থযোগ পান | তবে একথা সত্য যে 
বিভিন্ন যুগের সঙ্গীত দাধক, শাস্ত্রী ও শিল্পীদের আবির্ভাব ও তিরো- 


( ঙউ ) 


ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণপঞ্জীর অভাবে অনেক সময় নান] মুনির নানা 
মতের শট হয়, কল্পনা! এসে বাস্তবকে ম্লান করে যা এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিতে আদরণীর় নয়। বর্তমান গ্রস্থেও হয়তো! অদাবধানতার 
জন্য কিছু কিছু কোথাও কোথাও সন তারিথে ও ঘটনার সমাবেশে 
খিচাতি দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাহলেও গ্রন্থকার বিশেষ 
সতর্কতার সঙ্গে সকল বিষয্নগুলির আলোচন। করেছেন । 

পরিশেষে সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীননীগোপাল বাবুকে আমরা অন্তরের 
অভিনন্দন জানাই তার সময়োচিত এই প্রচেষ্টার জন্য । সঙ্গীতের 
বাবছারিক ও ওপপন্তিক সাধন! ও শাস্ত্র উভয় দিকেই জ্ঞান তার 
প্রশংসনীয় । সঙ্গীতের বিস্তার ও সংগঠন-ক্ষেত্রেও দান তার 
অপবিসীম| তাই এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশ প্রচেষ্ট! তার 
সার্থক হোক সঙ্গীতগ্ুণী ও সঙ্গীতসেবীদের কাছে সমাদর লাভ 
কোরে। 


ও 


প্রীরামকৃষ্ণবেদাস্ত মঠ 
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ছ্রীট, স্বামী গ্রজ্ঞ।নানন্দ 
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গ্রন্তকারর নাবিদ্ন 


অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীতদশিক] দ্বিতীয় খণ্ডের তৃভীয় সংস্করণ 
নিঃশেধিত হইয়া যাওয়ায় এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 

এই খণ্ডে ষে সকল বিষয়ের অবতারণা কর! হইয়াছে ৬সমুদয়ই 
গ্রন্থে ভূমিকাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে স্থতরাং এখানে 
পুনরুক্তির প্রয়োজন বোধ করিলাম না। তবে এইটুকু বল৷ 
আবশ্যক যে সামগ্রিক ভাবে সঙ্গীতের উপাধি পরীক্ষায় শিক্ষণীয় 
সকল বিষয়েরই যথাসম্ভব আলোচনা ইহাতে আছে এবং গ্রস্থখানি 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বি, মিউজ, থি, ইয্পার্স ডিগ্রি কোস্‌ 
সঙ্গীত বিশাপদ ও অনান্য উপাধি পরীক্ষার্থদিগের প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিবে বলিয়াই আমি আশ] করি। এখানে উল্লেখযেো'গা যে এই 
গ্রন্থখানি উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন বিশ্ববিষ্থালয় কর্তৃক অনুমোদিত। 

ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
দিকৃপাল সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞাণানন্দ মহারাজ সঙ্গীতদশিক। 
দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়৷ দিয়া গ্রন্থের শ্রী ও মর্ধ্যাদ। বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে আমাকেও নিবিড় ন্েহবন্ধনে বদ্ধ করিয়! নিকটতর করিয়াছেন 
এবং চতুর্থ সংস্করণেও উহার পুর্বেবাক্ত ভূমিকাটি সংযোজিত হইল। 
এই ত্যাগী মহ।ন্‌ সন্নাসীর নিংস্বার্থ (ন্নহ আমার জীবনে সর্বদাই 
প্রেরণার উত্স হইয়া] থাকিবে এই বিশ্বাস আমি রাখি। 


সঙ্গীতদ্ণিক। দ্বিতীয় খণ্ড সন্বন্ধে-_ 


খয়রাগড় ইন্দিরা কল! সঙ্গীত বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্ধ্য ও 
বর্তমান "লৈক্ষৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিগ্ভালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, 
পদ্মভৃষণ ডঃ শ্রীক্ৃষণনারায়ণ রতনজনকর মহোদয়ের অভিমত 
কৃতজ্ঞতার সহিত এই সংস্করণেও সংযোদ্ধিত হইল। পূর্ববর্তী 


( আ ) 


সংক্করণের জীবনীগুলির সহিত বর্তমান সংস্করণে বিদ্রোহী কৰি 
কাজী নব্গরূল ইস্ল্লামের জীবনী সন্নিবেশিত কর] হইল। 

সংগীত ও দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাস্তকবি রজনীকান্ত 
সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এক জারগায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্ট্ প্রমথনাথ বিশী 
লিখেছেন, “বাংলাদেশে ভক্তি সাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, 
বহছুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে 
ভগবানের কাছে আত্মদমর্পণ। আত্মসমর্পিতপ্রাণ ভক্তকে ভগবানের 
অপার করুণা রক্ষা! করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত চরম 
সার্থকতার় পৌছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ৯নংগীতে ভক্ত আত্মনিবেদন 
করিয়া থাকে। সংগীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। 
তাই দেখিতে পাই ভক্তি সাধনার সমান্তরালে একটি সংগীতের 
প্রবাহ স্থ্ হইয়াছে । বৈষঞব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও 
অন্যান্ত লোকসংগীত সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ব্রাহ্মদংগীত 
ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মদংগীতকেও এই ধারার অন্ততম রূপ বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে ।* 

কাজেই এই সংগীত ও সাধন!, সংগীত ও দর্শন পরস্পরের 
মধ্যে যে সম্পর্ক তারও একট! তুলনামূলক আলোচনা দরকার | 
হয়ত বিভিন্ন পুস্তকে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচন৷ কর! হয়েছে । 
কিম্বা এই গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মহামানব শ্রঅমিয় 
মাধব রায়চৌধুরী, ধিনি আধ্যাত্মিক জগতে “দাদাজী” বলে খ্যাত 
তার নব চিন্তাধারার সঙ্গে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন কবি, দার্শনিক ও 
সংগীতজ্ঞর চিন্তাধারার অপুর্ব মিলনের রূপ একটি আলোচনামূলক 
প্রবন্ধে প্রকাশ কর! হয়েছে। 

শদ্ধেয় সঙ্গীত-বিদবান ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই 
গ্রন্থোক্ত কোন কোন বিষয়ে আমাকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে 
উপকৃত করিয়াছেন! তাহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! 


জানাইভেছি। 


( ই ) 


ংলার লোক-সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও গীতকার শ্রদ্ধেয় 
শীস্বরেন্্র চক্রবর্তী মহাশয় সঙ্ীতদ্িকার দ্বিতীর খণ্ড প্রণয়নে 
প্রভৃত শ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে আশাতীত রূপে সাহাষা 
করিয়াছেন; তাহার নিকট চিরুধনী রছিলাম। প্রশস্তিবাদ ছারা 
তাহার ওঁদারধ্যকে খর্ব করিতে চাহিন]। 


এই গ্রন্থ প্রণয়ণে আমার বিশিষ্ট বন্ধু স্বীয় অধ্যাপক 
অমিয়রতন মুখোপাধায় নানা বিষয়ে আমাকে সবিশেষ সহায়তা 
করিয়াছিলেন । তাহার উদ্দেশ্যে আমি আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিতেছি । 


গ্রন্থটির এই নৃতন সংস্করণ পরিবর্ধনে আমার বিশিষ্ট বন্ধু 
রবীন্দ্রলারতী বিশ্ববিভ্ভালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান 
অধ্যাপক ডঃ ননীলাল সেন মহাশয় এবং বন্ধুবর সংগীতরসিক 
এ্যাটনী শ্রীমধুস্দন দে এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্রদঙ্গীত শিল্পী প্লেহভাজন 
শ্রমান অরবিন্দ বিশ্বাস নানারূপ ভাবে সহযোগিতা করিয়া! আমাকে 
চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 


পরিশেষে ন্নেহভাজন সঙ্গীত বিশারদ শ্রীমান পঞ্চানন 
মুখোপাধ্যায়, সঃ বিঃ শ্রীমতী নিয়তি সান্যাল এই গ্রন্থের কার্যে 
নানাভাবে আমাকে সাহাষ্য করিয়াছেন । তীহাদের সকলকেই 
আমার একান্তিক আশীর্বাদ জানাই । 


প্রিয় স্বহৃদ হরিপদ দাদ এই পুস্তিকার প্রচ্ছদপট অক্কন করিয়া 


দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞভাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য তিনিও 
ধন্যবাদাহ। 


কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে 
এই গ্রন্থ সঙ্কলনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে-রচিত কতিপয় গ্রন্থ, পণ্ডিত 
লক্মমীনারায়ণ গর্গ লিখিত “হুমারে সঙ্গীত রত্ব* কুমার বীরেন্্রকিশোর 
(লিখিত “হিন্মুন্থানী সঙ্গীত্তে তানসেনের স্থান”, শ্জয়দেব রা 


( ঈ ) 


লিখিত “সঙ্গীত-পরিক্রমা* ও অপরাপর বন সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। 

্রন্থখানিতে মুদ্রণজনিত বা তদতিরিক্ত ভুল ভ্রান্তি থাক! অসম্ভব 
নহে; সহদয় পাঠক-পাঠিকা আমাকে অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করিলে 
বাধিত হইব এবং ভুল ক্রট সংশোধন করিয়া লইব। সঙ্গীতদশিক! 
দ্বিতীয় খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া 
সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগের উপকারে আসিলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান 
করিব। ইতি-_- 


রামকৃষ্ণ আশ্রম বিনীত-_. 
যাদবপুর, কলিকাত1-৭৫ প্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যাফ 


সূচীপত্র 
বিষয় 


শ্রুতি ও স্বরশ্থ'ন 

গীত, গান্ধর্ব, গান, দেশীসংগীত 

নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান, স্বস্থান 

রাগালাপ, রূপকালাপ, রাগলক্ষণ, বন্ত্ব, 
অল্লত্ব, আবির্ভাব-তিরোভাব, স্থায় 
মুখচালন, আলপ্তি, আক্ষিপ্তিকা, 
বাগ্সেরকার, পণ্ডিত, নায়ক, গায়ক 
প্রচলিত আলাপ গান, 

হিন্দ্ানী রাগ-সংগীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী 
পরমেল প্রবেশক ঝাগ, সমপ্রকৃতির রাগ, 
দ্বিমধ্যম রাগ 

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্বরের তুলনা 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত গ্রন্থ 
বিভিন্ন রাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। 

কতিপয় রাগের তুলনামূলক আলোচন! 
উত্তর ভারতীয় কতিপয় তাল 

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি 
বাংলা-সংগীতের ক্রমবিকাশ 
রবীন্দ্রসংগীত 

কতিপয় গ্রন্থকার ও সংগীতজ্ঞের জীবনী £-- 
দত্তিল ও শাঙ্গদেব'*” 

আমীর খসরু 


পত্রা্ক 
১-- ১৬ 
টে 2 
৯.০ ২১ 
২২-- ২৫ 
২৫--- ২৭ 
ও৭-- ৩১ 
৩১-- ৩২ 
৩০ 
8 
৩--- ৬৪ 
৬৫-- ৭৩ 
৭৪-- ণ৭৭ 
৭৮.» ৮১ 
৮২--- ৯৭ 
৯৭১২০ 
১২১১২ 
১২২স৮১২৪ 


চিজ 


বিষয় পত্রাঙ্ক 
'গোপ'ল নম্মিক **** ১২৪--১২৫ 
গোবিন্দ অধিকারী ৮০৪ ১২৫--১২৬ 
বিষ্ভাপতি ০০৮ ১২৬--১২৭ 
পণ্ডিত লোচন ০০, ১২৭--১২৮ 
হ্বলতান হুসেন শর্কী ও প্ডিত কল্লিনাথ "*" ১ ২৯০৮১৩০ 
মানসিংহ তোমর ৮০৮৭ ১৩--+১৩১ 
চণ্তীদাস রি ১৩১--১৩২ 
জয়দেব .*** ১৩২--১৫৪ 
বৈজু বাওরা ০০ ১৩৪ 

শ্রীচৈতন্ ০৯৯৪ ১০?---১৩৮ 
হরিদাস স্বামী ক বাবিলনন 
তানসেন **- ১৪০ _-১৪৬ 
মীরাবাঈ * ১৪৭-_-১৪৮ 
সহৃরদাস টু? ১৪৯ - ১৬ 
পোমনাথ ০০ ১৫*--১৫১ 
পণ্ডিত অহোবল ও পণ্গিত ব্যন্কটমধথী রর ১৫১--+১৫২ 
দামোদর ঠ ১৫২--১৫৩ 
ভ্রনবাস ও সদারঙ্গ **** ১৫৩--১৫৬ 
রামনিধি গুপ্ত *০০, ১৫৬--১৫৭ 
দাশরথি রায় রী ১৫৭--১৫৮ 
যদুভটু ০*** ১৫৮--১৬০ 
গিণীশচন্দ্র ঘোষ +*** ১৬১--১৬৩ 
পণ্ডিত বিষুরনারায়ণ ভাতখণ্ডে ০ ১৬৩--১৬৮ 
পণ্ডিত বিষুদদিগন্থর পলুস্কর +**৫ ১৬৮-_-১৭০ 
ইনায়েত খা ও **৮, ১৭০---১৭১ 


অহলপ্রসাদ সেন ১৭১--"১৭৮ 


[| গ ] 


ওন্তাদ আলাউদ্দিন খ। আলম ৮০০৭ 
শ্রীককঞ্জ নারায়ণ রতনঝনকর 
ংগীত ও অমিয় মাধব রায়চৌধুরীর জীবনদর্শন 
১৫পপ্ডিত ভাতখণ্ডে্ী রচিত ১* ঠাটের নাম 
ও তাহাদের কর্ণাটকী নাম ৮৮ 
পণ্ডিত ব্যহ্কটমুখী রচিত জনকঠাটের ১৯টি নাম 
পণ্ডিত ব্যন্কটমুখী রচিত ৭২টি ঠাটের নাম ""” 
কর্ণাটকী তাল চিহ্ন রি 
11910110106, 81111011026 8110 
০6011-]0116 
আর্ধদর্শক স্বর ও মধ্যমের মাহাত্মা 
উর ভারতীয় ও কর্ণাটকী তালের পার্থক্য '*" 
ছিন্দুস্থানী রাগসংগীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী ( ৩৬:৩৭) 
বিদ্রোহী কৰি কাজী নজরুল ইস্লাম **' 


১৭৮-- ১৪১ 
১৯১--১৪৪ 
১৪৯৪-৮২৪২ 


ও 
ও 
২০৪ ---২9৫ 
২০৫-- ২৪৬ 


২৪৭ 
২০৭-_২০৮ 
২৪৪৯ 
২৪৯ 
২১০ 


সঙ্গীতদশিকা 
প্রথম অধ্যায় 


“শ্রচতি ও স্বরস্থান” 


এতদ্দেশীয় প্রাচীন সংগীতবিদ্গণ সংগীত শাস্ত্র লিখিবার সমক্ক 
প্রথমতঃ তি এবং স্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া তৎপর ঠাট এৰং 
রাগের বিচার করিয়াছেন। তীহাদের প্রণীত সমস্ত গ্রস্থেই এই 


রীতি দেখ! যায়। 


আমাদিগকে এখন দেখিতে হুইবে ষে প্রাচীন 


গ্রন্থকারের শ্রুতি ও ম্বরস্থান কিরূপ ছিল এবং আজকালই বা উহ্নার 
ব্যবার কিরূপ হুইয়া থাকে। শ্রুতি ও স্বরস্থান বিষয়ে যে সব 
পণ্ডিতদের মতামত বিচার করিতে হইবে তাহাদের প্রণীত গ্রন্থের 
নাম নিন্ে দেওয়৷ হইল। 


গ্রন্থকারের নাম” 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 
(৬) 


ভরুত 
শাঙ্গদেব 
লোচন 

অহোবল 
হৃদয়নারায়ণদেব 
শ্রীনিবাস 


গ্রন্থের নাম-- 


নাট্যশা্ 
সংগীতরত্বাকর 
রাগতরঙ্গিনী 
সংগীতপারিজাত 
হদয়প্রকাশ 
রাগতত্ববিবোধ 


ইহাদের সহিত পণ্ডিত ভাতখণ্ডেরচিত “লক্ষণ-সংগীত” এবং 
“অভিনবরাগমঞ্জরী” নামে অভিহিত হিন্দুস্থানী সংগীতপন্ধতির 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্ধয়ের বিচার করিতে হইবে। 
ভরত ও শাঙ্গদেব অতি প্রাচীন এবং লোচন, অহোবল, হদয়- 
নারায়ণদেব ও শ্ীনিবাসকে মধ্যকালের গ্রন্থকার বলিয়! মানা হয়। 


লক্ষণসংগীত এবং অভিনবরাগমঞ্জরী এই গ্রন্থদ্ধয়ে বর্তমান সংগীত 
পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা কর! হইয়াছে । ভরতের সময় পঞ্চম 
শতাব্দীর পুর্বে, শাঙ্গ দেবের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দী, লোচনের সময় 
পঞ্চদশ শতাব্দী, অহোবলের সময় ষোড়শ শতাব্দী, হৃদয়নারায়ণের 


সময় সপ্তদশ শতাব্দী এবং শ্রীনিবাসের সময় অষ্টাদশ শতাবী বলিয়া 
মান! হয়। 


প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শ্রুতি সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করিধাছেন--. 
“শ্রুয়তে ইতি শ্রুতি£”। সংগীত উপযোগী যে নাদ স্পট শ্রুতি- 
€গাচর হুয় তাহাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতিসংখ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন 
ও বর্তমান গ্রন্থকারগণ একমত। “সা” হইতে তার “সা” পর্যযস্ত 
সংগীতোপষোগী ২২টী না বা শ্রুতি মান! হইয়াছে । 
_ উপরোক্ত নাদের উপর সংগীতোপযোগী শুদ্ধ ও বিকৃত ত্বরের 
স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে । সাতটা গুদ্ধ স্বরের উপর নিন্লিখিত 
শ্রুতি মান। হুইয়াছে। 


তুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ঘড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ। 
দে ছে নিষাদগান্ধারো ত্রিদ্ি ধভধৈবতো ॥” 


অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটা শ্বরের চারটী করিয়া, 
নিষাদ এবং গান্ধারের ছুইটী করিয়া খষভ এবং ধৈবতের তিন্টা 
করিয়া শ্রুতি মান] হইয়াছে | বর্তমানকালের গুদ্ধ ও বিকৃত স্বর 
প্রাচীনকালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ 
প্রাচীনকালে শুদ্ধস্বর সমু অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপন করা হুইত। 
বর্তমানে প্রথম শতির উপর শুধ্ধত্বর স্থাপন কর] হয়। 


আগতি নং 


ও 
১১ 
১১ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 
১৯ 
গু 
২১ 
চে 


শর্তর নাম 


তীত্রা 
কুমদ্বতী 
মন্দা 
ছন্দোবতী 
দয়াবতী 
রঞ্জনী 
রক্তিকা 
রৌদ্রী 
ক্রোধী 
বজ্বিকা 
প্রসারিণী 
প্রীতি 
মার্জনী 
ক্ষিতি 
রূক্তিকা 
সন্দিপিনী 
আলাপিনী 
মদন্তী 
রোহিণী 
রম্যা 

উগ্র। 
ক্ষোভিণী 


প্রাচীনকাল 


খষভ 


গাঙ্ধার 


৩ 


বর্তমানকাল 


যড়জ 


শ্রুতি এবং স্বরস্থানকে ধ্বনির দৃষ্টিতে বিচার করিবার জগ্য ছুই, 
ভাগে বিভক্ত কর! যায়। প্রথম ভাগে অতি প্রাচীন গ্রম্থকারদ়্ 
ভরত এবং শাঙ্গদেব, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যকালীন গ্রম্থকারগণ লোচন, 
অহোবল, হৃদয়নারায়ণদেব ও শ্রীনিবাস । তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ 
২২টা শ্রুতি সমদূরত্বে অবস্থিত বলিয়া মানিতেন। তাহাদের শ্রুতি 
ও হ্বরস্থান আমাদের সংগীতোপযোগী নহে । মধ্যকালীন গ্রন্থকারদের 
লিখিত শ্রুতি ও স্বরম্থানের সহিতই বর্তমানের শ্রুতি ও স্বরস্থানের 
বিচার কর! বিধেয়। 


লোচন, অহোবল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সময় পঞ্চদশ হইতে 
অফ্টাদশ শতাব্দী মান। হুইয়াছে। উপরোক্ত পণ্ডিতগণ প্রধান ১২টা 
সবরের সাহায্যে তাহাদের পদ্ধতি বিচার করিয়াছেন । ভীহার! সমস্ত 
শ্রুতি সমান বলিয়া মানিতেন ন1| তাহার] পরম্পরাগত নিয়মানুযায়ী 
১২টী স্বর মানিয়া লইয়া শাস্ত্রোক্ত সংখ্যানুযায়ী শ্রতি বিভাজন 
করিতেন। পণ্ডিত ভাবভট-রচিত “অনুপ-বিলাস” গ্রন্থে দেখা ঘায়। 
ষে গ্রন্থকার সমস্ত শ্রুতি সমদূরত্ব বলিয়া! মানিতেন না। লোচন, 
অহোবল ও শ্রীনিবাস প্রভৃতি পঞ্ডিতগণের শ্রুতি ও স্বরস্থান সম্বন্ধে 
বিচার একই প্রাকান্ধের; অতএব ই্রীনিবাসের স্বরশ্থান_ বিচার 
আলোচন৷ করিলেই চলিবে । 


আধুনিক সংগীতের প্রতিনিধি হিসাবে “অভিনবরাগমঞ্জ রী” 
গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে মানিয়৷ লওয়া যায়। 


ধ্বনির দৃষ্টিতে শ্রুতি স্বরস্থান নির্ণয়ের ছুইটা প্রচলিত প্রণালী 
আছে। 
(১) বাণার তারের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্বরস্থান নির্ণয় কর]। 


(২) ধ্বনির প্রতি সেকেগ্ডে তুলনাত্মক আন্দোলনের সাহাষে; 
ক্থরের নির্ণয় করা। 


প্রাচীন গ্রন্থকারদের এই দ্বিতীয় পদ্ধতি জান ছিল না। পণ্ডিত 
শ্রীনিবাসের রাগতত্ববিযোধ-বণিত নিয়মামুসারে যদি বীণার তারের 
দৈর্ঘা ৩৬ ইঞ্চি মান] হয় তাহা! হইলে অতি সহজেই স্বরগ্থান নির্ণয় 
করা যাইতে পারে। স্বর রচনার মুল তব “যড়জ-পঞ্চম ভাব 
ঠিক রাখা। 


যথাঃ: সাপ, রে--ধ, গ-নি, মস্সা। 


অর্থাঘ বীণাতে উত্তরাঙ্গের স্বর পূর্বাঙ্গস্বরের পঞ্চম হইবে। 
গ্রীস্দেশের লাইকে| কোরাস্‌ নামীয় জনৈক দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ 
40797010006 016 860]1% অর্থাৎ “ষড়জ-পঞ্চম ভাব” বাহির 
করেন। ইহার অর্থ এই যে, সা হইতে প এর দূরত্বের যেমন সম্বন্ধ 
তেমনি রে ও ধ, এবং গ ও নি ইত্যাদির সম্বন্ধ একই প্রকারের | 


বীগার তারের উপর গ্রীনিবাসের শুদ্ধ স্বর কি করিয়া বাহির 
করিতে হইবে তাহা নিদ্গে দেওয়া হইল ৫-- 


সা _- ৩৬" ইঞ্চি | পুর্ব মের ।-------- | উত্তর মেরু (ঘুরচ) 


সা--৩৬" ইঞ্চি + ২ - ১৮ 


সা 
€ পূর্ব মেরু ) ৩৬ ।-------শি। ঘুরচ (উত্তর মেরু) 


& 


১৮ 
তার সা ও উত্তর মেরুর মধ্যস্থানে ১৮ + ২ - ৯ সা (অতি তার) 


স সা সা 
387 


£ £ 


২৩৬" ১৮ ৪) 


মধ্যম-_ 


সা হইতে তার সা এর মধ্যবর্তী স্থানে ম হইবে। 
৩৬ -" ১৮ হত ১৮৫ 
১৮% 4 ২755 ৯” 
৩৬. ৯০৪২৭ ৮ “ম? 
৩৬ ২৭? ১৮ 


_শিটিিিটিটািটী ঘুরচ 


£/ 


সা ম সা সা 
পঞ্চম 


সাও তার সা এর মধ্যবস্তা স্থানকে তিন:ভাগ করিয়া; ছুই ভাগ 
ছাড়িয়া! উত্তর ভাগে পঞ্চম হইবে | 

৩৬ --১৮-১৮+৩০৬১২-১২ 

৩৬--১২- ২৪ - পনর 





৩৬" ২৪ ১৮ 
সা প সা 


গান্ধার--গ 
স৷ ও প এর মধ্যবন্তী স্থানে গ হইবে । 


৩৬৮-- ২৪7০ ১২২ -৬" ) ৩৬” ৬০৩০ “গু” 


৩৬ ৩০ ২৪ ১৮ 


১১০১১১১১১১১ 


স। হী. প সা 


খ্বভ -.. 


সাও প এর মধ্যবস্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়। উত্তর ভাগের 
হুই ভাগ ছাড়িয়া পুর্ব ভাগে রে হইবে। 


৩৬ - ২৪৮7০ ১২৮-৩০ & ৃ ৩১৬৮ টু ৪/ 2 ৩২7 “রে? 


৬৬৮ ৩২” ২ 89 ১৮ 





সা রে পপ সা 


ধৈবত-_ 


পঞ্চম ও ভার সা! এর মধ্যবন্তর্শ স্থানে ধ হইবে। 

২৪-- ১৮০০ ৬ ২ লন ৩” ২৪- ৩ জ ২১” 

উপরোক্ত ধৈবতের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 

*পঞ্চমোন্তর ষড়জাখ্য মধ্যে" এই মধ্যে কথাটির ছুই প্রকার অর্থ 
হইতে পারে । ঠিক মধো বা মধ্যের যে কোন স্থানে । অতএব 
প ও সা এর মধ্যে প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে হইলে “যড়জ-_পঞ্চম- 
--ভাব” দ্বার! প্রকৃত স্থান নির্ণয় কর] উচিত। 

যথা--সাঃ প-্রেঃধ; ৩৬ 2 ২৪ -৩২ ঃ: ধ 


ধ-২৪ ১৩২. -১৬৪-- ২১১ তে ধৈবতের প্রকৃত স্থান 
৬৩৬ গু ও) 


৫ /% ৫ 


৩৬ ৩২ ২৪ ২১ 











সা রে পূ ধ সা 


পঞ্চম ও তার স! এর মধ্যবস্তাঁ স্থানকে তিন ভাগ করিয়া ছুই 
ভাগ ছাড়িয়। উত্তর ভাগে নি হইবে। 
২৪/ ১৮৮৮০০৬4৩7০ ২৮4 ২?ল 9 


২৪%-- 8? রিনি ২০7 “নি! 


৩৬ ২৪” ২৫ 
সা প নি সা 
এখন মনে রাখিতে হইবে যে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ঠাটকে 

বর্তমানে আমরা কাফি ঠাট মানিয়৷ থাকি। 


ভ্ীনিবাসের শু স্বর, ভারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা-_ 


ন্বর স্বরসমুছের নাম তারের দৈর্ঘ্য আন্দোলন 
খ্য 
সা ষড়জ ( মধ্যসপ্তক ) ৩৬. ২৪০ 
রে খষভ ( মধ্যসপ্তক ) ৩২. ২৭৪ 
গ গান্ধার ( মধ্যসপ্তক ) ৩০” ২৮৮ 
ম মধ্যম ( মধ্যসপ্তক ) ২৭” ৩২০ 
পূ পঞ্চম ( মধ্যসপ্তক ) ২৪ ৩৬০ 
ধ ধৈবত ( মধ্যসপ্তক ) ২১৬ ৪০৫ 
নি নিষাদ ( মধ্যসপ্তক ) ২০” ৪৩২ 
সা ষড়জ (তারসপ্তক ) ১৮ ৪৮০ 
সা ষড়জ ( অতি তারসণ্ডক ) ৯. ৯৬০ 


প্রীনিবাসের বিকৃত স্বর কি করিয়া বাহির করিতে হুইবে তাহা 
নিলে দেওয়া! হইল । 


কোমল-_রে 


মধ্য সা (পুর্ব মেরু ) এবং গুদ্ধ রে পর্যন্ত তারের দৈর্ঘ/কে তিন 
ভাগ করিয়া সা হইতে ছিতীয় ভাগে রে হইবে। 


৩৬-০৩২-৪-+৩-,৩১৮৩-্ত ঃ ৩৬--৬ 


৮১7৮ ১৩শ৩৩০ ৭রে? হইবে । 
৩ ৩ ৪. 


৩৬ ৩৩১ ৩২ 
(পুর্ব মের )___॥ উঠ 
সা রে রে 


তীব্র গান্ধার-_ 

পুর্ব মেরু ও ধৈবতের মধ্যবর্তী স্থানে “গ” হইবে। 

শ হু & 
০৩৬--উ৪ ০ ১০৮7-৬৪-৪৪ ১০১০২২০৪৬২২ 

৩ ৩ 2 ৩ ৩ 
হর (৫০৫১ তই বাতি “গা 

৩ ৩ ৩ 

৩৬ ২৮৩ ২১৬ 
সা গ ধ 


তীব্র মধ্যম-- 


গ ও সা এর মধ্যবর্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়] দ্বিতীয় ভাগে 
তীত্র মধ্যম হইবে । 


॥ ৮৬7: ৫৪5৩২, এরি 8 ৪ 


৮ত 
রর ৩ ৩ ৩৩ ৯; 
৮--:৩ ৬. 
৮৬_ ৩২ ০২৫৮-৩২ ০২২৬ ০২৫৯০ 
৩ ৯ ৪ ৯ 
৬ ২ ৮ 
৪ 


$ 
রারারারারারাাররারারারারারারারারারাররাররারারোরারারহারারারারারররররাররাররহারারররারররহারারররারাারাারারারররররররারররারররারররররররররারররররউা সস সস 
গু 


গ : ম সা 


১১ 


কোমল ধৈবত . 


পওসা এর মধ্যবস্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া! দুই ভাগ 
ছাঁড়িয়া পুর্ব ভাগে কোমল “ধ" হইবে । ঠিক কোন্‌ স্থানে হইবে 


তাহা নির্ণয়ের জন্ত “ষড়জ-পঞ্চম ভাব দ্বারা বাহির করিলে 
উপরোক্ত স্বরটীর নিপ্দিষ্ট স্থান পাওয়া যাইবে । 
সাঃপ-্রেঃঠধ .. ৩৬:২৪--১৫০১ধ 


85২ ১৫১০০ _ ১৬০ টি ২” 








£৮%৩ ১৯৩ ৯ ৯ 
২৪ ২২২? ১৮% 
প ধ সা 
তীব্র নিষা্ _ 


খৈবত ও তার সা এর মধ্যবর্থী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া পূর্বের 
দুই ভাগের উত্তরে নি হইবে । 


৩৪ 58৮ টি ৬৪.--৫৪ ০ ১০ , 
৩ ৩ + 





৬৪_২০_ ১৯২-২০-_১৭২ 
৯ 


-১৯১- তীব্র নি। 
ও ৯ ৯ ৯১ 


২১৯” ১৯৪" ৮ 


্ নি সা 


১২ 


স্বর 
বে 


] এ 


নি 


পণ্ডিত প্রীনিবাসের পীচটি বিকৃতম্থর, তারের দৈর্ঘ্য 
ও আন্দোলন সংখ্য। 


স্বরসমুহের নাম 


কোমল খষভ ( মধ্যসপ্তক ) 


তীব্র গান্গার ( 


তীব্র মধ্যম ( 


কোষল ধৈবত ( 


তীব্র নিষাদ ( 


মঞ্জরীকার ( ভাতখণ্ডে ) বণিত ১২টা স্বর 


শুদ্ধ অথব! [বিকৃত 
শুদ্ধ 


কোমল (বিকৃত ) 


তীত্র ( শুদ্ধ ) 
কোমল (বিকৃত) 
তীত্র ( শুদ্ধ ) 


কোমল ( গুদ্ধ ) 


ঠচ 


) 


তারের দৈর্ধ্য 


তারের দৈর্ঘ্য 
৩৩৩ 


২৮৩৬ 
২ ৫ 
/ 


২২২ 


£ 
১৯৪ 


1 


৩৩৬ 


£ 


৩৪ 


৩২ 


আঃ সংখ্যা 


২৫৯৪ 
৩০১৭ 
৩৪৪5 


৩৮৮৫ 


৪৫২ 


আঃ সংখ্য। 
২৪৪ 
২৫৪০ 
২৭০ 
২৮৮ 


৩০১৩ 


৩২৪ 


শুদ্ধ অথবা] বিকৃত তারের দৈর্ঘ্য 

তীব্র (বিকৃত) ২৫২ 
(শুদ্ধ) ২৪ 

কোমল (বিকৃত ) ২২৬ 

তীব্র (শুদ্ধ) ২১১? 

কোমল (বিকৃত ) ২০ 

তীব্র ( শুদ্ধ) ১৯২ 

তার ( গুদ্ধ) ১৮ 


১৩ 
আঃ সংখ্যা 
৩৩৮ 
৩৬০ 
৩৮১ 
৪০৫ 

৪৩২ 

৪৫ ২ম 


৪৮৩ 


বিঃ দ্রঃ--প্রাচীন গ্রস্থকারদের সহিত মঞ্জরীকারের কোমল রে 


কোমল ধ ও তাত্র ম এর দের্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা 


সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে । এই তিনটি স্বর ব্যতীত 


অন্যান্য স্বর সম্পর্কে শ্রীনিবাস ও মঞ্জরীকারের 


মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই। 


১৪ 


পত্ডিত শ্রীনিবাস, মঞ্জরীকার ( পঃ ভাতখণ্ডে ) ও পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের মতে আন্দোলন সংখ্যা নিন্গে গ্রদত্ত হইল । 


শ্রীনিবাস মঞ্জরীকার পাশ্চাত্য পঞ্ডিত 
স্বরের নাম আঃ সংখ্যা স্বরের নাম আঃ সংখ্যা স্বঃ নাম আঃ সংখ্যা 


ষড়জ গুদ্ধ ২৪০ ঘড়জ শুদ্ধ ২৪০ ৬ ২৪০ 
খধভ কোমল ২৫৯ খষভ কোমল ২৫৪আব 0 ২৫৬ 
খষভ শুদ্ধ ২৭০ খধভশুদ্বা ২৭ [) ২৭০ 
গাঙ্ধার শুদ্ধ ২৮৮ গাঙ্ধার কোমল ২৮৮ 1) ২৮৮ 
গান্ধার তীব্র ৩*১ত গাঙ্ধার শুদ্ধ ৩১৪৩ | ৩০, 
মধ্যম শুদ্ধ ৩২৭ মধ্যমশুদ্ধা ৩২০ ্' ৩২৯ 
মধ্যম তীব্র ৩৪৪5ঠত মধ্যম তীত্র ৩৩৮২৫ ঘণ ৩৩৭২ 
পঞ্চম ৩৬০ পঞ্চম ৩৬০ ৫. ৩৬৪ 
ধৈবত কোমল ₹৮৮£ ধৈবত কোমল ৩৮১৩ ০ ৩৮৪ 
ধৈবত শুদ্ধ ৪০৫ “ধেবত শুদ্ধ ৪০৫ 4১ ৪০০ 
নিষাদ শুদ্ধ ৪৩২ নিষাদ কোমল ৪৩২ 93 (281) ৪৩২ 
নিষাদ তীব্র ৪৫২ নিষাদ শুদ্ধ ৪৫২টি 93 ৪৫০ 
তার সা ৪৮০ তার! ৪৮৪ 30 ৪৮০ 


(মত (ররর রানার 


শ্রুতির 
ংখ)] 


৯ 


৩ 


১৩ 
১১ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 


১৬ 


২২টি তির উপর আধুনিক যুগের ১২টি শ্বরচ্ছান 


তির নাম 


তীত্রা 


কুমুদ্ধতী 
মন্দা 


ছন্দাবতী 
দয়াবতী 
রঞ্জনী 
রক্তিকা 
রোদ্্রী 
ক্রোধা 
বভিকা 
প্রসারিণী 
প্রীতি 
মার্জনী 
ক্ষিতি 
রক্তা 


সন্দিপিনী 


স্বর স্বরের 
আন্দোলন 
সা( অচল) ২৪০ 


রে (কোমল) ২৫৪৯ 


রে (তীব্র) ২৭০ 
গ(কোমল) ২৮৮ 
গ (তীব্র) ৩০১৩ 


ম(কোমল বা শুদ্ধ) ৩২০ 


ম( তীব্র) ৩৩৮২ 


প (অচল) ৩৬০ 


ধ( কোমল) ৩৮১ 


১৫ 


১৬ 


শ্রুতির শ্রুতির নাম স্বর স্বরের 
হ্যা আন্দোলন 

১৭ আলাপিনী স্ 

১৮ মদন্তী ধ (তীব্র) ৪৩৫ 

১৯ রোহিণী -- -_ 

২ রম্যা নি(কোমল) ৪৩২ 

২১ উগ্রা নি (তীব্র) ৪৫২ত 
২২ ক্ষোভিণী ৮ -_ 


১ তীব্র সা (তার) ৪৮০ 


১ণী 


নীত ১ মনোরঞ্জনকারী স্বরসমুহকে গীত বলা হয়। উহার ছুইটি ভাগ 
আছে; যথা, গান্ধর্বব ও গান। 


গীচ্ষরর্ষ £-_যে গীত অনাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ বেদের সমান অপৌরুষেয় 
এবং শব্দ প্রধান তাহাকে গান্ধর্বব গীত বল] হইত। স্বর্গ 
লোকে গন্ধর্রবেরা এই সংগীত গাহিতেন এবং ইহার 
উদ্দেশ ছিল মোক্ষপ্রাপ্তি। 

গান £-ষে সংগীত বাগ্বের়কার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সি 

করিয়া লক্ষণবদ্ধ ভাবে দেশী রাগাদিতে প্রত্যক্ষ ভাবে 
ব্যবহার করিতেন তাহাকে গান বলা হইত এবং ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা। 

(দেসী সজীত-) গান্ধরর্ব ও গানের অন্ত দুইটী নাম ছিল-[মার্গ ও 
দেশী! সারজদেবের সময় পর্যন্ত সর্বত্র দেশী সংগীত 
প্রচলিত ছিল। তণকালীন দেশী সংগীত বর্তমান 
কালের হিন্দৃস্থানী সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। 
দেশী সংগীত বিভিন্ন দেশের লোক-রুচির উপর নির্ভর 
করে। ইহা নিয়মবন্ধ নহে। সমাজ ও লোক- 
রুচির পরিবর্তনের সংগে সংগে ইহারও পরিবর্তন 
ঘটে। এই সংগীত মানব হৃদয়ে সহজেই প্রভাব 
বিস্তার করে । 

নিবন্ধ ও অনিবন্ধ গান ঃ-_সারঙ্গদেবের সময়ে আধুনিক কালের 

খেয়াল ও গ্রুপদের প্রচার ছিল না। সেই সময়ে প্রবন্ধ, 
বন্ত, রূপক ইত্যাদি গাওয়] হইত। প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন 
অবয়বকে ধাতু বল! হইত। সঙ্গীত রত্রাকরে উক্ত ধাতু 
সমুহের নি্মো্ত পাঁচটা নাম উল্লিখিত আছে যথা £- 
(১) উ্গ্রাহ, (২) গ্রুব, (৩) মেলাপক, (8) অন্তরা, 
(৫) আভোগ। বর্তমানকালের সঙ্গীতে যেমন স্থাক্সী, 


১৮ 


অন্যরা, সঞ্চাবী ও আভোগ আছে, প্রবন্ধ গানেও উল্লিখিত 
ধাতু সমূহের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে প্রবন্ধ গানের প্রচলন 
না থাকায় ধাতু সম্পর্কে আলোচন] অনাবশ্যক। বত্বাকরে 
বছ প্রকার প্রবন্ধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ 
গানের গীতরীতি নিবদ্ধ গানের গায়ন পদ্ধতির অন্তর্গত 
ছিল। 
প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত, সুনির্দিষ্ট নিয়মে যে গান গাওয়া হইত 
তাহাকে নিবদ্ধ গান বল! হইত। বিভিন্ন প্রকার তাল এবং বৈশিষ্টা- 
পুর্ণ গীতাবয়বের সীমারেখা দ্বারা এ প্রকার গানকে আবদ্ধ কর! 
হইত। 
অনিবদ্ধ গান নিবদ্ধ গানের বিপরীত । ইহা তালবন্ধ নহে এবং 
গীতাবয়বের নিয়ম সমুহ নিবদ্ধ গানের ন্যায় কঠোরভাবে প্রতিপালিত 
হইত ন1। সাবগদেব 'আলগ্তিগান' (বর্তমানে আলাপ) কে অনিবদ্ধ 
গানের পর্্যায়ভূক্ত রাখিয়া ছিলেন। আলাপ ও আলপ্তি গানের 
মধ্যে কিঞিৎ পার্থক৷ থাকিলেও ইহার অনিব্দ্ধ গানেরই ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ মাত্র। 
স্বস্থান £ প্রাচীনকালে রাগ বিশেষে বিভিন্ন স্বরের হুনিদিষ্ট স্থান। 
প্রাচীনকালে আলাপের আর একটি স্বন্দর নিয়ম ছিল। 
ইহাকে স্বস্থান নিয়ম বল] হইত। গায়ককে প্রত্যেক 
আলাপ স্বস্থানের ক্রমানুষায়ী গাহিতে হইত। উহা! 
এইরূপ £-- 
বাদী স্বরের উপর সমস্ত রাগ নির্ভর করিত। বাদীম্বরকে 
স্থায়ী স্বর বলা হইত। বাদী স্বর হইতে চতুর্থ স্বরকে 
“্য়।দব" স্বর বলা হইত। স্থায়ী স্ব+ হইতে অষ্টম ম্বরকে 
“দ্বিগুণ” স্বর বলা হইত | দবয়ার্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবতী 
স্বর সমুহকে “অর্ধস্থিত স্বর বলা হইত। প্রথম স্বহানে 
গায়ককে সর্বদা নিজের আলাপ দয়ার ম্বরের নীচে 
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বাখিতে হইত| মন্ত্রসগুকে গ্াায়ক ইচ্ছামত আলাপ 
করিতে পারিত। 


ক্লাগালাপ £--প্রাচীনকালে যে গান রাগের গ্রহ, অংশ, মন্ত্র, 
তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ও যাড়বত্ব এবং 
ওঁড়বত্ব এই দশটি বিষয়ে স্পটভাবে প্রকাশ করা 
হইত তাহাকে রাগালাপ বলা হইত। 


বূুপকাল।প £--প্রাগীন আলাপেরই প্রকার ভেদ মাত্র। অতএব 
রাগালাপের ব্যাখ্যায় যে বিষয় কথা বলা হইয়াছে 
রূপকালাপেও তাহা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু 
ইহাতে একটি মুখ্য বিষয় এই ছিল; রূপকালাপে 
গায়ককে প্রবন্ধের ধাতুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 
আলাপ করিতে হুইত। এই সকল বিভিন্ন 
ভাগের সর্বশেষ স্বরটিকে অপন্যাস স্বর বল! হইত। 
ইহাতে ভাষা এবং তালের অভাব থাকিত। 
রূপকালাপ রাগালাপ হইতে অধিক বিস্তৃত হইত। 
রূপকালাপকে রাগালাপের পূর্ববর্তী ধাপ বলা যাইতে 
পারে। 


রা লক্ষণ £-অর্থাৎ রাগ বিশেষের বৈশিষ্ট্য । এগুলি 
রাগালাপের সাহায্যেই প্রকাশ করা হইত। জতএব 
“রাগালাপ” ও পরাগ লক্ষণ” এই »বক ঢুইটির 
মুূলগত উদ্দেশ্য একই। 

€১) গ্রহম্বর_ষে স্বর হইতে রাগ আরস্ত করা হইত। 

(২) “অংশম্বরশ্যে স্বর বাগে সর্বাপেক্ষা বেদী ব্যবহৃত হইত 

তাহাকে অংশম্বর, জীবস্বর অথব] বাদীস্বর বলা হইত | 
(৩) মন্দ্র্বর_-ষে স্বর মন্ত্র সপ্তকে গাওয়া হইত । 
(8) তারম্বর--ষে স্বর তারসগ্ুকে গাওয়া হইত। 


ও 


(৫) গ্যাসম্বরস্*্রাগ গাহিবার সময় যেস্বরে বিশ্রাম কর] হইত । 
(৬) অপন্যাস- রাগ যে স্বরের উপর শেষ কর] হইত। 

(৭) সম্যাস-_ষে স্বরের উপর গীতের আদিভাগ শেষ কর] হইত। 
(৮) বিশ্তাস- গীতের প্রথমভাগের প্রথম পংক্তির শেষে যে ত্বরটি 


থাকিত। 


(৯) ষাড়বস্ব--ষে রাগে ছয়টি স্বরের নিয়ম রক্ষা কর। হইত। 
(১৯) গুড়বত্ব-_-যে রাগে পাঁচটি স্বরের নিয়ম রক্ষা কর! হইত। 


অপশ্যাস, সন্যাস ও বিন্যাস এইগুলি গীতের বিভিন্ন রাগের 
অন্তিম স্বর ছিল। এই ভাগগুলিকে “বিদারী” বলা 
হইত। 

বনছত্ব ঃ--রাগালাপে হ্বরের বহুল প্রয়োগ বিথিকে বুত্ব বলা হইত। 


(১১) 
(২) 


স্বরকে ছুই প্রকারে বন্ুত্ব দেওয়া! হইত-_অলভ্বন ও অভ্যাস 
দ্বারা। রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বর ব্যতীত অন্য অনুবাদী 
স্বরের বছল প্রয়োগ করিয়া অলজ্বন দ্বারা উক্ত 
স্বরটিকে বহুত্ব দেওয়া হুইত। যথা জৌনপুরী রাগে 
পঞ্চম অথব] মধ্যম | রাগালাপে একই স্বরকে পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি করাকে অভ্যাস বলিত। অভ্যাস ছুই গুকারে 
করা হইত। যথা-_- 


একই স্বর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া, অথবা 


অন্যান্ত নিকটবর্তা স্বর সহযোগে উক্ত স্বরটিকে প্রাধান্য 
দিয় রাগের বাদী ও সম্ধাদী স্বরকে সাধারণতঃ বহুত্ব 
দেওয়৷ হইত | 





১ 


লতবন অর্থাৎ বর্ন । কোনও রাগে বঞ্জিত দ্বর-সমূহ 
হুইতে কোনও একটি ম্বরের অল্প প্রয়োগ হইলে উক্ত 
বিবাদী স্বরটিকে লঙ্ঘন দ্বার অল্পত্ব দেওয়া হইত। যথা. 
ভৈরব রাগে কোমল নিষাদ। 
রাগের নিয়মিত স্বর সমুহের মধ্যে যে স্বরগুলি অধিক 
প্রয়োগ করা যাইত না তাহাকে অনভ্যাস দ্বারা অল্পত্ব 
দেওয়া] হইত | যথা--বেহাগ রাগে খষভ ও ধৈবত। 


'আবিভ্ভাব-তিরোভাব $--এক মেল হইতে অনেক রাগ উৎপন্ন হইতে 
পারে। যখন কোন গায়ক গাহিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্বর 
সমুদয়ের সাহায্যে কোন রাগের বিস্তার করিতে থাকেন 
উন শ্রোতাগণের উপরোক্ত রাগে সমপ্রকৃতি অন্য রাগের 
অংশ শ্রবণ করিবার সম্তাবন। থাকে ; কেন না সমপ্রকৃতি 
রাগের কতকগুলি স্বর একই প্রকার হুইয়া থাকে । উহা 
শ্রবণে শ্রোতাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন রাগের ছায়া প্রতিফলিত 
হয়; কিন্তু কুশলী গায়ক এ সময় উক্ত রাগের 
বিশেষ অথবা স্বতন্ অঙ্গ যোগাম্থানে রাখিয়া 
শ্রোতাদের মনের সন্দেহ খুব কুশলতার সহিত দুর করিয়া! 
থাকেন। এইরূপ করিবার সময় রাগের কোন প্রকার 
হানি হইতে দেন না। 


এইরূপ গাহিবার সময় যখন মুল রাগ ক্ষণিকের জন্য 
"অপসারিত অথব] অদৃশ্য হয় তখন উহ্নাকে রাগের তিরোভাব বলা 
হয় এবং যখন রাগ পুনরায় স্পন্টভাবে দেখ! দেয় তখন তাহাকে 
রাগের আবির্ভাব বলা হয়|. . 
স্থায় ;-_-ছোটুগছোট স্বর বিষ্ঠাস,সমূদয়কে “স্থার়” বলা হয় । 
ফ্ধ্ঃ নিসা, রেসা। নি ইত্যাদি । 
বি 
রর 


ঁ 


৪ 


মুখচালন £- রাগোপযোগী নানাবিধ গমক, মীড়, অলঙ্কার প্রয়ে!গ 


করিয়া গাহিলে অথবা বাজাইলে তাহাকে মুখচালন 
বলা হইত। 


আলগ্তি :--আলগ্তি এক প্রকার প্রাচীন আলাপ পদ্ধতি! 


আলগ্ডিতে রাগকে পরিপুর্ণ রীতি অনুসারে করা 
হইত | ইহাতে রাগের আবির্ভাব ও ভিরোভাব 
প্রদর্শন করা হইত। 


আক্ষিন্ডতিক! £--তাল, স্বর এবং শবব এই তিনটির স্থায়ঙায় যে গীত 


রচিত হইত তাহাকে “আক্ষিপ্তিকা” বল হইত। 
আক্ষিপ্তকা (নিবন্ধগান) যথা-- খেয়াল, গ্রুপদ 
এবং ধামার ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আক্ষিপ্ডিক 
নিবদ্ধ গানের শ্রেণীতে পড়ে। 


বাঞ্েয়কার £- প্রাচীনকালে যে সব সংগীতবিদ্গণ পঘ্ধ রচনা এবং 


১ | 
ত| 


লি 


স্বর রচন। করিতে পারিতেন তাহাদিগকে বাগ্মে়কার, 
বল! হইত। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ এইরূপ বিদ্বানকে 
0917)036: বলেন। বাগ্মেয়কারের সাহিত্য এবং 
সংগীত এই দুইটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাক! আবশ্ুক । 
বাগ্েয়্কার শব্দটির বু্পত্তি এইরূপ--বাক্‌+ গেয় 
অর্থাৎ যাহার পছ্ভ রচনায় ও স্বর রচনায় কুশলতা 
আছে। বাক্‌ অর্থাৎ পন্ঘ রচনা এবং গেক্স অর্থাত 
স্বর রচন1। ইহাদের অনেকে মাতু এবং ধাতু 
বলিয়া থাকেন। সঙ্গীত বরত্বাকরের মতে, 
বাগ্সেরকারের নিম্নলিখিত গুণ থাক] প্রয়োজন । 


শবামুশাসন জ্ঞানস্পব্যাকরণ শান জ্ঞান | 
অভিথান প্রবীণত1-- অমর কোধাদি গ্রন্থের জ্ঞান 
ছন্দ প্রভেদ বোদিত্ব--সকল প্রকার ছন্দের জ্ঞান । 


৫। 


৬ 


৭| 
৮ 
৯ | 


১৩০ । 


১১। 


১২২। 


* ৬০ 
অলঙ্কার কৌশল - সংগীত শাস্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারের জ্ঞান । 


রসভাব পরিজ্ঞান-_ সাহিত্য বণিত শৃঙ্গার রস তথ৷ 
বিভাবাদি ভাবের উত্তম জ্ঞান । 


দেশশ্মিত জ্ঞান-_-বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বীতি ও নীতির 
জ্ঞান । 


অশেষ ভাষা জ্ঞান--বহু প্রকার ভাষার জ্ঞান। 
কলাশান্্র কৌশল- সংগীতাদি শাস্ত্রে প্রবীণত]। 
তুর্ধ্য ত্রিতয় চাতুধ্য-_গীত, বাছ্ ও নৃত্যে পারদ শ্রিতা। 


হৃদ শারীর শালিতা - ধিনি হগ্ অর্থাৎ মনোহর শারীর 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। অধিক পরিশ্রম 
না] করিয়া সহজেই ধিনি রাগরূপ 
প্রকাশ করিতে পারেন তাহাকে উত্তম 
শারীর প্রাপ্ত বলা হইত। “শারীর” 
একটি পাবিভাষিক শব্দ। 


লয় তাল কল! জ্ঞান -তাল, লয় ও কঙ্সার জ্ঞান । 


অনেক কাকু জ্ঞান-_ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভেদের জ্ঞান। কাকু 
একটি পারিভাষিক শব্দ। প্রাচীন 
সংগীতে-_ 
(1) স্বরকাকু. (') রাগকাকু, (1) দেশ- 
কাকু, (1৮) যন্ত্রকাকু, (৮) ক্ষেত্রকাকু, 
(দু) অন্যরাগকাকু | এই প্রকার ছয়টী 
কাকুভেদের উল্লেখ আছে। পণ্ডিত 
কলিনাথ “কাকুধ্বনেবিকার£* এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


২৪ 


১৩ | 


১৫। 


১৬। 


১৭। 


১৮। 


১৪৯ | 


২০ | 


| 


২৩| 


প্রভৃত প্রতিভোন্তেদভাক্তব-__অপুর্বব প্রতিভাবান ব্যক্তি। 
হ্বভগগেয়তা-স্ুধদায়ক গান করিবার শক্তি । 
দেশীরাগ জ্ঞান---দেশী রাগের জ্ঞান। 
বাক্পটুত্ব__সভাতে বিজয়ী হইবার মত বাক্পটুতা। 
রাগদ্বেষ পরিত্যাগ-_-রাগ ও ছেষের অভাব । 

সার্ডত্ব _সরসতা।। 


উচিতজ্ঞতা-_কোন্‌ স্থানে কোন্‌ জিনিষ যোগ্য হইবে তাহার 
জ্ঞান। 


অন্নচ্ছিষ্টোক্তিনির্বন্ধ__স্বতন্ত্র রচন! করিবার ক্ষমত1 | 


ৃত্র ধাতুবিনিন্মিতি জ্ঞান-নৃতন নৃতন স্বর রচন1 করিবার 
জ্ঞান । 


পরচিত্ত পরিজ্ঞান--অন্য লোকের মনের ভাব জানিবার 
ক্ষমত]। 

প্রবন্ধ প্রগল্ভতা--প্রবন্ধের উত্তম জ্ঞান। 

দ্রুত গীতবিনির্মাণথ_দ্রেত কবিতা রচন] করিবার ক্ষমতা । 


পদান্তরবিদগ্ধতা--ভিম্ ভিন্ন গীতের ছায়া অনুকরণ 
করিবার ক্ষমতা। 


তরিস্থানগমক প্রৌটী--তিন সপ্তকে গমক করিবার ক্ষমতা । 
আলপ্তিনৈপুণ্য--রাগালাপ এবং রূপকালাপের দক্ষতা | 


অবধান--চিত্তের একাগ্রতা । 


৫ 


পণ্ডিত--ধিনি সংগীত শান্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়া কেবল 
মাত্র সাধারণ ভাবে গান্ধিতে বা বাজাইতে পারেন 
তাহাকে পণ্ডিত বলা হয়। 
নায়ক--ধিনি প্রাচীন ও বর্তযান এই উভয় যুগের সংগীত-শান্ত্রে 
স্থপগ্ডিত এবং গুরুপরম্পরায় শিক্ষালাভ করিয়া] স্বর ও 
তালের বাঁধুনিবদ্ধ সংগীত গাহিতে ও বাজাইতে পারেন 
তাহাকে নায়ক বলা হুর। 

গ্বারক--ধিনি গুরুপরম্পরায় নায়কী শিক্ষালাভ পুর্বক সংগীতের 
তস্তণিহিত ভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়া গীতকে সুললিত 
ছন্দ, তান, আলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারে স্বশোভিত 
করিয়৷ রসস্থ্টি বারা লোকচিত্ত বিনোদন করিতে পারেন 
তাহাকে গায়ক--এবং সেই গাহিবার ভঙ্গিকে গায়কী 

বল] হয়। 
প্রচলিত আলাপ গান -হিন্দৃস্থানী সংগীতে গায়ক আলাপে ত, 
না, ন, রী, রেণতো, নে, নারে, নেনোরি, তনন, 
নেতৌো, নানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া! থাকেন। 
কেবলমাত্র আকারের সাহায্যে না করিয়া উপরোক্ত 
শব সমুহের প্রয়োগে গান করিলে উহা! অপেক্ষাকৃত 
সহজসাধ্য হয়। সাধারণতঃ গায়কদের রূপকালাপ, 
আলপ্ডি, আক্ষিপ্ডতিক! প্রভৃতির পার্থক্য অজ্ঞাত থাকে । 
গুণী গায়কগণ রাগের আবির্ভাব--তিরোভাব দেখাইতে 
চেষ্টা করেন। কিন্তু এইরূপ চেষ্টায় নিকয়মানুবন্তিতা 
দেখা যায় না| আলাপকালে তাহার! সাধারণতঃ স্ছাক্সী, 
অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, এই চারি বিভাগ দেখাইয়া 
থাকেন। এই বিষয়ে তাহারা পরম্পরাগত সংস্কার 
মানিয়া চলেন (শ্থায় অংশ গাহিবার সময় তাহারা এক 
একটি নূতন স্বর সংযোগে মধ্যসপ্তকে ধৈবত, পঞ্চম, 


নিষাদ পর্য্স্ত গাহিয়া থাকেন। তাহার পর তার-ষড়জ 
চীঘত স্পর্শ করিয়া নিন্বস্বরে ফিরিয়া আসিয়া স্থাক্ী 
ংশ সমাপ্ত করেন 1) 

ভন্তরা- মধ্যসগ্ডকের গান্ধার, মধ্যম অথবা পঞ্চম হইতে জারস্ত 
করিয়া অন্তরার অংশ আরস্ত হয়। অন্তরা গাহিবার 
সময় বিবিধ রীতির গান করিয়া তার-ষড়জের উপর 
উহ্হাদের বিরামের পর ধীরে ধীরে মধা সপ্তকের যড়জে 
আসিয়৷ অন্তরার পরিসমাপ্তি ঘটে। 

সঞ্চারী-_ অন্তর] গাহিবার পর সঞ্চারী অংশ গাওয়া হয়। সঞ্চারী 
সাধারণতঃ সা মা পা ইহার কোন একটি স্বর 
হইতে আরম্ভ করা হয়। ইহাতে মীড়, কম্পন ও 
গমকের প্রয়োগ অধিক দেখা যায়। জঞ্চারী প্রধানত£ 
তার স্থান পধ্যস্ত যায় না। উহা] মধ্যসগুকের পঞ্চম 
অথবা মধ্যযড়জে সমাপ্ত করা হয়| 

আভোগ-_সঞ্চারীর পর স্থায়ী না গাকিয়া একেবারে আভোগ 
গাওয়া হইয়া থাকে । আভোগে গায়ক তারস্বানের 
যেকোন স্ববে ইচ্ছ! মত যাইতে পারেন । আভোগের 
বিস্তার আঅনেকট। অন্তরার বিস্তারের মত হইয়া থাকে । 
উত্তমরূপে ব্লাগের বিস্তার সাধারণতঃ মন্ত্র এবং মধ্য- 
স্থানে হইয়া থাকে । অন্তরার বিস্তার তারম্থানেই 
অধিক হয় এবং উহার স্বর উচচস্থানে অবস্থিত বলিয়া 
শ্রমসাধ্য | এইজন্য অন্তরার আলাপ স্থায়ীর আলাপের 
তুলনায় অনেক কম হইয়া থাকে । তারম্থানের আলাপ 
মন্দ্র এবং মধ্যসপ্তকের আলাপেরই পুনরুক্তি। অতএব 
উক্তস্থানে অধিক বিস্তার নিল্গ্রায়োজন | পুর্বাঙ্গবাদী 
রাগের আলাপ গায়ক সাধারণঞ্জঃ বাদীম্বর হইতে আর্ত 
করিয়! থাকেন কিন্তু ইহা! আরস্ত করিবার পুর্বে গায়ক 


২৭. 


সা অথবা নিসা ম্বরের উপরে উত্তমরূপে আলাপ 
করিয় শ্রোতার মন আকর্ষণ করেন। আলাপের প্রথম 
শে ছোট ছোট শ্বরসমষ্টি প্রয়োগের পর ষড়জে 
ফিরিয়া আসেন। ষড়জে ফিরিয়া আসার বিশ্ষে 
ধরনের ছোট ছোট তান আছে। এই সব তানে বেশির 
ভাগ “তোম্‌” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এই 
প্রকার তানকে আলাপের সম” বল] হয়। 
গুগায়ক প্রথমেই রাগ বিশেষের বিশিষ স্থান নির্ণর করিয়া তদ্‌ 
অনুযায়ী আলাপ করিয়া! থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ইমন বাগ 
গাহিবার সময় গা, পা, নি এবং সা এই স্বরসমুছের উপর অনেক 
প্রকারের আলাপ করিয়া থাকেন । 
উত্তমরূপে আলাপ গাহিতে হইলে গায়কের মধুর কণ্ঠ, রাগজ্ঞান, 
স্বরজ্ঞান এবং আলাপ গাকিবার বিঠ্ষ্ট রীতির সহিত সম্যক পরিচন্ব 
থাক! প্রয়োজন । প্রধানতঃ ধ্পদ-গায়কগণ এই প্রকার গ'ন করিয় 
থাকেন। 
(৮ হিন্দুন্থানী রাগীসংগীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী 
সার! ভারতে ছুই গুকার সংগীতের প্রচলন আছে। কর্ণাটকী 
পদ্ধতি ( দক্ষিণ-ভারতীয়_ মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চল )ও হিন্দুস্থানী 
পদ্ধতি (দক্ষিণ ভারত ব্যতীত - সার] ভারতে যে সংগীত প্রচলিত)। 
হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংগীত আয়ত্ত করিতে হইলে শিক্ষাধিগণের নিম্ম- 
লিখিত বিষয় সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । যথা-_ 
১। হিন্দৃস্থানী সংগীতে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মান হয়। 
২। সমস্ত রাগণগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত কর। হইয়াছে, 
যথা-_ সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ওড়ব জাতি। 
৩। কোমল ও শুন্বস্বর মিলাইয় ১২ স্বর হুইতে সাধারণতঃ 
নুনতম ৫ স্বর অথবা ৭ স্বরের অধিক রাগে ব্যবহৃত' 
হয় ন]। 
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সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ওড়ব এই তিন প্রকার জাতির আরোহন 
ও অবরোহন পরিবর্তন করিলে নয় প্রকার জাতির 
উতপন্ন হয়। 

প্রতোক রাগে ঠাট, আরোহ-_অবরোহ, বাদী--সম্বাদী 
সময় ও রঞ্জকতার অবশ্য প্রয়োজন | 

বাদী স্বর হইতে সম্বাদীস্বর সাধারণতঃ চতুর্থ বা পঞ্চম 
স্বরের ব্যবধানে থাকিবে | বাদী পুরাঙ্গে থাকিলে সম্বাদী 
উত্তরাঙ্গে হইবে এবং বাদী উত্তরাঙ্গে থাকিলে সম্বাদী 
পুর্বাঙ্জে হইবেই। 

বাদী স্বর পরিবর্তন করিলে পূর্বাঙ্গের রাগ উত্তরাঙ্গে এবং 
সেই ভাবেই উদ্তরাঙ্গের রাগ পূর্বাঙ্গে গাওয়া যাইতে 
পারে। যেমন প্রাতঃকালের রাগ দেশকারে ধৈবত বাদী 
ও গান্ধার সম্বাদী রহিয়াছে এবং ইহার বাদী স্বর পরিবর্তন 
করিলে সায়ংকালীন ভূপালী রাগে পরিণত হয় যাহার 
বাদী গান্ধার ও সম্বাদী খৈবত। 

রাগের মাধুর্য বৃদ্ধি করিতে হইলে বিবাদী স্বর বা ব্জিত 
স্বর অল্প পরিমাণে ব্যবহার কর! যাইতে পারে । 

প্রত্যেক রাগের বাদী স্বরটি বল পরিমাণে ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে তাহাতে সেই রাগটা পুর্বাঙ্গ কি উত্তরাঙ্গের 
এবং উহার গাহিবার সময় বুঝিতে পারা যায়| 


এই পদ্ধতির রাগসমুহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে। বথা-(১) কোমল রে ধযুক্ত রাগ 
(২) শুদ্ধ রে, ধ যুক্ত রাগ, (৩) কোমল গ নি 


যুক্ত রাগ। প্রথম বর্গের (সন্ধি প্রকাশ) রাগ সুর্ধোদয় 
ও সূর্যাস্তের সময় গাওয়া হয়; তাহার পর দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় বর্গের রাগ গাওয়া হয় । 
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যে রাগগুলিতে কোমল গ ও নি ব্যবহৃত হয় সেই রাগসমুহ 


দ্বিপ্রহরে ও মধ্যরাত্রিতে অধিকতর গাওয়! হইয়া থাকে । 


সন্ধি প্রকাশ রাগ গাহিবার পর সাধারণতঃ গুদ্ধ রেগধনি 
- যুক্ত রাগ গাওয়া হইয়া থাকে । 

দিব! এবং বাত্রির তৃতীয় প্রহরে গেয় রাগসমূহে সাম প স্বর 
সমুদয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়। হয়। 


তীব্র মধ্যমের ব্যবহার রাত্রিতে গেয় রাগে অধিক ও দিব! 
ভাগের রাগে কম দেখা যায়। 


সা, ম, প এই তিনটি স্বর উভয় অঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। যেসবরাগ দিন বারাত্রির যেকোন সময় গাওয়। 
হয়, উপরোক্ত তিনটি স্বরের যে কোন একটি স্বর তাহার 
বাদীস্বর হইবে । 

কোন রাগেই ম, প একই সংগে বজিত হয় না। 

স! স্বরটি কোন রাগেই বঞ্জিত হয় না। 


কোন রাগে সাধারণতঃ একই স্বরের কোমল বা তীব্র এই 
দুই রূপ পর পর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু 
কতিপয় রাগে ইহার ব্যত্ক্রিমও পরিলক্ষিত হয়--যথ! 
ললিত, বসন্ত ইত্যাদি | 

রাগের নির্দিষ্ট সময়ে রাগ গাহিলে রাগটি অতীব মনোরঞ্জক 
হয়; কিন্তু রাজ-দরবারে, সংগীত-সম্মিলনীতে বা রল্গ-মধেঃ 
অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে | 

তীত্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের ব্যবহার কোন রাগে একই 
সংগে খুব কম দেখা যায়। 

ছুই মধ্যম যুক্ত রাগের স্বর-বিশ্তাস সাধারণতঃ একই 
প্রকারের দেখিতে পাওয়। যায়। আরোহনে পার্থক্য 


| 
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খাকিলেও উক্ত রাগ-সমূহ্ের অন্তরার স্বরবিগ্ঠাস প্রা একই 
প্রকারের থাকে । 


রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় ছুই মধ্যমযুক্ত রাগে শুদ্ধ মধ্যম 
আরোহণ এবং অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 
সাধারণতঃ তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র আরোহুণেই ব্যবহৃত হয় 
এবং ইঞ্ার ব্যবহার শুদ্ধ মধাম অপেক্ষা! কম। 


রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় ছুই মধ্যমযুক্ত রাগের আরোছে 
নিষাদ ও অবরোহে গান্ধার বক্রতা প্রাপ্ত হইতে দেখা 
যায় এবং অবরোহে নিষাদ দুর্বল থাকে। 


হিন্দুস্থানী সংগীতে তাল অপেক্ষা রাগকে এবং কর্ণাটকী 
ংগীতে রাগ অপেক্ষা! তালকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 


পূর্বাঙগ রাগ ও উত্তরাঙ্গ রাগের বৈশ্্টি ও সৌন্দর্য 
যথাক্রমে আরোহে এবং অবরোহে দৃষ্টিগোচর হয়। 


প্রায় প্রত্যেক ঠাট হুইতেই পুর্বাগ ও উত্তরাঙ্গ রাগ উৎপন্ন 
হইতে পারে। 


গম্ভীর প্রকৃতির রাগে সাধারণতঃ সা, ম অথবা প হইতে 
যে কোন একটা স্বর বাদী” হয়। ইহার চলন সাধারণতঃ 
মন্ত্র ও মধ্যসপ্তকে হইয়া থাকে । 


সন্ধি প্রকাশ রাগে করুণ ও শ্রান্ত রস, শুদ্ধরেগধযুকঞ্ত 
রাগে শৃঙ্গার ও হাহ্যরস এবং কোমল গ নি যুক্ত রাগে 


বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভগুস রসের আভাষ পাওয়া যায়। 


এক ঠাট হইতে অন্য ঠাটে প্রবেশ করার পুর্ব মূহুর্তে ষে 
রাগটা গাওয়া হয় তাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়। 


৩১ | 


৩৫! 


৩১ 


যে সব রাগেতে কোষল নিষাদের ব্যবহার আছে সেই 
সব রাগের আরোহেতে প্রায়ই শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়_ যেমন কাফি ও খাম্বাজ ঠাটের রাগ। 

ছুই তিন ব] চার ম্বরের দ্বারা তান হইতে পারে কিন্তু রাগ 
হইতে পারে না। 

দিবা ১২ট1 ও রাত্রি ১২টার পর যে সব রাগ গাওয়াহুয় 
সেই সব রাগে সাম প্র সমুহের সমধিক বাবহার 
হইতে দেখা যায়। 


দ্বি প্রহরের রাগ সমুহে খষভ ও নিষাদের ব্যবহার অধিক 
দেখ! যায় এবং অপরাহ্েদর রাগের আরোহনে রে ধ হূর্বল 
তথ! প্রায়ুশঃই বঞ্জিত হইতে দেখ! যায়। 


প্রাতঃক্গালের রাগে কোমল রে ধ এর ব্যবহার বেশী 
দেখা যায় এবং সায়'ক:লীন বাগে শুদ্ধ গ ও নি এর 
ব্যবহার অধিক দেখা যায়। 

নি সারে গম্থর বিন্ঞাস সন্ধি প্রকাশ রাগের নির্দেশক | 


পরমেল প্রবেশক রাগ--পরমেল গ্রবেশক কথাটির অর্থ এই ষে 


এক্স ঠাট হইতে অন্য ঠাটে প্রবেশ করিবার পুর্বমুহর্তে যে 
রাগটা গাওয়া হয় ভাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়। 
ইহার একটি বিশেষ নিয়ম হইতেছে যে উক্ত রাগটার 
কতিপক্ স্বরবিন্যাস পরবস্তী ঠাটের রাগে দেখা যায়; যথ1-_ 
মারোয়া রাগের স্বরবিম্তাস উহ্নার পরবস্তী কলাণ ঠাটের 
ইমন রাগে ব্যধ্ৃত হয়। আমর। সাধারণতঃ তিনটা 
পরমেল প্রবেশক রাগ দেখিতে পাই। যেমন সন্ধি প্রকাশ 
রাগের প্রথম শ্রেদীতে মারোয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে জয়জয়স্তী 
এবং তৃত্ী স্ব শ্রেণীতে মুলতানী। 


৩৭ 


সমগ্রকৃতি রাগ-_সমপ্রকৃতি রাগ সাধারণতঃ একই ঠাট হইতে 
উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহৃত ত্বর সমূহ (তীব্র, শুদ্ধবা 
কোমল) ও বাদী, সম্বা্দী গাহিবার সময় একই প্রকারের 
হইতে দেখা যায়, যদিও কখন কখন জাতির পার্থক্য দৃষট 
হয়; যথা__আশাবরী ও জৌনপুরী। দ্বিতীয়তঃ ঠাট 
স্বর বাদী ও সম্বাদীর এক্য থাকিলেও গাছিবার সময় 
জাতির পার্থক্য দেখা যায়। যথা--ভীমপলগ্রী ও বাগেগ্র। 


দ্বি-মধ্যম রাগ--ষে রাগে উভয় মধাম (গুদ্ধ ম ও তীব্র ম) ব্যবহৃত 
হয় তাহাকে দ্বিমধাম রাগ বলে। এ রাগের বৈশিষ্ট্য 
এই যে তাহাতে গ ও নি শুদ্ধ হইবে। কল্যাণ ঠাটের 
দ্বিধ্যম রাগে তীব্রমধ্যম শুধু আরোছে প্রয়োগ করা হয়। 
পরম্ত শুদ্ধ মধ্যম আরোহ এবং অবরোহ উভয় ক্ষেত্রেই 
ব্যবহার হুইয়া থাকে । এই প্রয়োগ বিধিরও কদাচিশ যে 
ব্যতিক্রম দেখ! যায় ন1 তাহ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যান্স, 
উপরোক্ত ঠাটের কেদার রাগে সৌন্দর্য) বৃদ্ধির জন্য কখন 
কখন অবরোহীতেও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার হইয়া থাকে । 
কল্যাণ ঠাটের রাগে সাধারণতঃ নিষাদ আরোহে এবং গান্ধার 
অবরোছে বক্তা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। পুরবাঁ ঠাটের 
রাগেও আরোহ এবং অবরোহীতে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। 


পুৰাঁ রাগে শুদ্ধ মধ্যম কেবল মাত্র অবরোহীতে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । পরজ ও বসম্ভ রাগে আরোহ ও অবরোহীতে উভয় মধামও 
ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে । 

মারোয়! ঠাটের রাগে উভয় মধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়| 

ভৈরব ঠাটের রাগে ভীত্র মধ্যম গুধু আরোহনেই ব্যবহার করা 
কয় এবং শুদ্ধ মধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হুয়। 


উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ব্বরের ভু 


উত্তর ভারতীয় স্বর 


১ | 


| 


৩। 


৫। 


৬। 


৭ | 


৮ | 


৯ | 


১১ | 


১২ | 


সা ( শুদ্ধ) 
কোমল রে 

তীত্র অথবা "দ্ধ বে 
কোমল গ 

তীব্র অথবা শুদ্ধগ 
গুদ্ধ ম 

তীব্র ম 

প( শুদ্ধ) 
কোমল ধ 

তীব্র অথব। শুদ্ধ ধ 
কোমল নি 


তীত্র অথবা শুদ্ধ নি 


দক্ষিণ ভারভার স্ব 


সা শুদ্ধ) 

গুদ্ধরে 

চতুঃশ্রুতি রে অনব শুদ্ধ খ 
হট্শ্রুতি রে অথব। সাখাবণ্‌ গ্য 
অন্তর গ 

শুদ্ধ ষ 

প্রতি হ 

প (শুদ্ধ) 

শুদ্ধধ 

চতুংশ্রুতি ধ অথবা শুভ নি 
যট্শ্রুতি ধ অথব! কৈশিক নি 


ৰ কাকলীনি 
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৯ | 
| 
৩। 
৪। 
৫ | 
৬। 
৭ | 
৮| 
৯। 
১৭। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪ । 
১৫। 
১৬] 
১৭। 
১৮। 


বিঃ দ্রঃ 


উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত গ্রন্থ 


গ্রন্থ 


রাগ তরঙ্জিণী 

সংগীত পারিজাত 

হৃদয় কৌতুকম্‌ 

হাদয় প্রকাশ: 

রাগতত্ব বিবোধঃ 
সদ্রাগচন্দ্রোদয় 

রাগ মালা 

রাগ মঞ্জরী 
স্বরমেলকলানিধি * 
চতুর্দগ্ি প্রকাশিকা * 
সংগীতসারামৃতম্‌ * 

রাগ লক্ষণম * 
অফ্টোন্তরশততাললক্ষণম্‌ * 
অনৃপবিলাপঃ 

অনৃপান্ধুশ 
অনৃপসংগীত'রত্বাকরঃ 
রাগবিবোধঃ * 
অভিনবরাগম্জুরী, ক্রমিক 
পুস্তক মালিকা, ভাতথণ্ডে 
সংগীত শান্তর ইত্যাদি ।- 


তারকাচিহ্্িত গ্রন্থ 


গ্রন্থকার 


লোচন 
অহোবল 
হৃদয়নারায়ণদের 


শ্রীনিবাস 
পুশ্তীক বিট্ঠল 


রামামাত্য 

বাহটমখী 

তুলজেন্্ ভে সলে 
গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত 
ভাবভট্ট 


সোমনাথ 
পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতথণ্ডে 


মুহ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের 


(কর্ণাটকা) প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়। মান! হুয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রাগ --শন্ধ কল্যাণ 


'১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


২। এই রাগে সমস্ত স্বর শুদ্ধ, কেবলমাত্র অবরোহে তীব্র মধ্যম 
ঞ্য়োগ করা হয়। 


৩। আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বঞ্জিত। 
৪| জাতি_ওড়ব-সম্পূর্ম। 
৫। ব্বাদী-_গ 


পুর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়-__র'ব্রি প্রথম প্রহর 
সম্বাদী-ধ 


৬] আরোহ--সা, রেগ, পধ সা। 


অবরোহ- সা নি ধপ, মগ, রে, সা। 


এ| পকড়-গ, রেসা, নি ধপ, সা, গরে, পরে, সা। 


ইহার সাধারণ প্রকৃতি ভূপালী রাগের মত। এই রাগে মন্দ্র- 
সগ্তকের প্রয়োগ ভূপালী অপেক্ষা অধিক হয়। এই বাগে কখনও 
কখনও অবরোহণে তীব্র মধামের প্রয়োগ থাকিলেও শ্গায়কগণ এই 
স্বর বঞ্জিত করিয়া পগ এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন । অবরোহণে 
নিষ'দ স্বরের ব্যবহার প্রবল হওয়ার দরুণ ভূপালী রাগ হইতে এই 
রাগের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝ! যায়। এই র'গের প এবং রে এর 
ংমিশ্রাণ অতি মাধুর্ধাপুর্ণ। এই রাগের ধৈবত স্বর ভূপালীতে 
ব্যবহৃত ধৈবত স্বর অপেক্ষা কম প্রম্োগ হওয়া উচিত। 


৩ঙ 


৯৮। 


১। 


| 


৩। 


আলাপ £- 
গ, রেসা; সা, রেসা গ,রেগ রে, সারেগরে সা; 


রে, রেসানিধপ, পধপ, সা, সারেগ বেগ, পগ, রেগরেস৷া 


গরেগ, পমগরেগ, ধপগরে, গপগরে, গরেসা। 
জরিটিরিউজউ 
সাধ পগপরে, সা। 


পপগগ, পপধপ সাসা, গরেসা, সারেগ, রে সা, 
রেরে সা, নিধধপপ, গগ, পথধপরেসা, নিধপ, 
গপরে, সা। 


রাগ--কামোদ 
এই রাগ কল্যাণ ঠ'ট হইতে উতুপন্ন হইয়াছে। 


এই রাগের সমস্ত স্বর শুদ্ধ এবং দুই মধ্যম ব্যবহূত হয়। গুদ্ধ 
মধ্যম আরোছে ও অবরোহে এবং তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র 
আরোহে ব্যবহার হুইয়! থাকে। 

জাঁতি--সম্পূর্ণ। 

বাদী--প 


পুর্বাঙ্গবাধী রাগ। সময়- রাত্রি €থম প্রহর 
সম্বাদী--রে 


৫ | 


৬। 


ণ| 


৬৮। 


৩৭ 


আরোহ--সারে, প, মপ,ধপ, নিধসা। 

অবরোহ _সানিধপ, মপধপ, গমপ, গমরেসা। 
॥ 

পকড়--রে, প, মপ, ধপ,গমপ, গমরেসা। 


রে (মধামকে স্পর্শ করিয়া) হইতে প স্বরে পৌঁছাইলে এই 
রাগের বপ ফুটিয়া উঠে। এই রাগে গ ও নিসম্বর হানম্ছির, 
কেদার ও ছায়ানট ইত্যাদি রাগের মত বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। 
এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুর্বল। অবরোহণে কখনও 
কখন কোমল নিষাদ বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহৃত হয়। 


আলাপ £-- 


ম ম 
সা,রেপ, পধপ গমপ, গম, রেসা রেপ; 


সা মরেসা, রেসা, ধ, প,সারেসা,গমপগমরেসা, 


ণ 
রেপ। 


পসা, রেসা, মরেসা”, পগমরণেসা, ধপগমপ 


ম 
গমরেসা রেপা। 


র ॥ এ |] [| 
স]রে,প, প,মপধপ, নিধপ,সানিধপ,মপধমপ, 
ম 
গামপ, গমরেসা রেপা। 
গা, সা, রেস। মরেসাগমপ গমরেসা রেবেসা, 


ম ৃ 
ধপ,রেপ,.ধপ,সাধপ,গমপগমরেসা। 


১ | 


কত | 


৫ | 


দত | 


| 


৮ | 


রাগ-ছায়ানট 





এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উতুপন্ন হইয়াছে। 


এই রাগে সব স্বর শুদ্ধ ও ছুই মধ্যম বাবহৃত হইয়া থাকে। 
শুদ্ধ মধ্যম আরোছে ও অবরোছে এবংঠতীত্র মধাম কেবল মাত 


আরোহে বাবহাত হয়। 
জাতি-_সম্পূর্ণ। 
বাদী-প 


| পূর্বা্গবাদী রাগ | সময় রাত্রি প্রথম প্রহর 
সম্বাদী--রে 


আরোহে--সা, রে, গমপ, নিধ, সা। 


অবরোহে-_-সানিধপ, মপধপ, গমরেসা। 
পকড়--প, রে, গমপ, মগ, মরে সা। 

এই রাগে প ও রে এই ছুই ম্বরের সংগতি মাধুরধাপুর্ণ। এই 
রাগে গান্ধার ও নিষাদ ম্বরঘয় কেদার, কেদার হাম্বীর ও 


কামোদ ইত্যাদি রাগের হ্যায় বক্রুতাপ্রাপ্ত হুইয়াছে। 
অবরোহণে কখনও কখনও কোমল নি এই রাগে বিবাদীম্বর 


রূপে ব্যবহৃত হয়। 


আলাপ £-_ 


ম রস সি 
সা, রে সা, থপ সা, রে সা” রে, গ, ম,প, মগমরে” 


লা রে, সা। 


১ | 
খ। 
৩। 


৫| 


৬। 


৭ 


৮| 


৪৩ 
রাগ _দেশকার 

এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উত্পন্ন হইয়াছে । 
এই রাগে মও নিবজিত। বাকী স্বর শুদ্ধ। 
জাতি-ওড়ব। 
বাদী--ধ 

উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়-_-দিবা প্রথম প্রহর । 
সম্বাদী--গ 


আরোহ-স্সা রেগ, প, ধসা। 


অবরোহ-- সাধ, প, গপধপ,গরেসা। 
পক্কড়--ধ. প, গ এ গ রে সা | 


এই রাগের যোগ্ান্থানে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ধৈবত 
ব্যবার করা কয় অন্যথায় ভূপালী রাগের ছায়া আসিবার 
সম্তাবন! থাকে। 


আলাপ £-- 
সা, রে সা, গ, রে সা, পগপ, ধ, প, 


গপধপসা, ধ, প, গপধপ, গ রে সা, 
সারে ধসা, পগপ, ধপসা, খসা, গরেসা, 


রেসা, ধপ,গপধসা, পধপ, গপ,.গধ, 


ওরস সস 
প,গপধপগরেসা। 


ও (ভর (ররিওটি 


 ব্াগ- জয়জয়স্তা 


১। এই রাগ খাম্বাড ঠাট হইতে উৎপক্ন হইয়াছে 


২ জাতি_সম্পূর্ণ। 

৩। বাদীকে পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়-রাত্রি দ্বিতীয় 
সম্ব।দী--প প্রহরের অন্তিম ভাগ। 

৪। আরোহ--সা, রেরে. রেগরেসা, নিধ প, রে, গমপ, 
নি সা। 
অবরোহ--সা নি ধ প, ধম, রেগ, রেসা। 

৫| পকড়-বেগরে সা, নি ধপ, রে। 

৬। এই রাগে ছুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ( কোমল ও শুদ্ধ) বাব্হত 


ক্য়। কোমল গান্ধার সর্বদা “রে গরে” এই ভাবে ব্যবহৃত 


হয়। ইহা স্বরট অঙ্জের রাগ । গোঁড়, বিলাবল ও ম্বরট এই 
তিন রাগের সংমি শ্রণে জয়জয়ন্তী রাগের উত্পন্তি। এই রাগে 
'“'প রে”, এই স্বর সংগতি মাধু্ধ্যপুর্ণ। গ সংযোগ থাকায় 


সংগীত বিদ্বানগণ ইহাকে “পঞ্মেল প্রবেশক রাগ” নামে 
অভিহিত করেন । সাধারণতঃ এই রাগ গাছিবার পর কাফা 
ঠাটের রাগ গাওয়া হয়। 


ণ| 


১ | 


| 


৩। 


৪ । 


৪8৫ 


আলাপ :স" 


সা, ধ নিরে, রেগরে, গম, রেগরে, রেগমপ, গম, 
রেগরে, রেগমপধপ, গম,রেগরে রেসা, ধনিরে। 
সা, ধনিরে, গরে, নিধরে, রেগম, রেগরেসা, 
মপনিসান্, নিরে, রেমপসা, নিসারে, রেসা, 


রেনিধপ, পরেসা,.রেনিধপ গম, রেগরে, নিসা, 


রে, রে। 


রাগ--রামকেলী 


এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হযাছে। 
জাতি-_সম্পূর্ণ। 


বাদী--ধ 


ঃ উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়--+প্রাতঃকা 
লে ্ রা 


আরোহ--সাগ মপ,ধ, নিসা। 


অবরোহ সানিধ, প. মপধনিধ পগ মরেসা 


৪৩ 


৬। এই রাগ সম্বন্ধে ২৩ প্রকারের মত আছে। 


প্রথমতঃ আরোহতে ম ও নি বঙ্জিত ; যদিও ইহার প্রচার নাই। 
দ্বিতীয় প্রকার জাতি সম্পূর্ণ মান! হয়। ভৈরব ও রামকেলী এই 
দুইয়ের পার্থক্যের জন্থ ভৈরবের বিস্তার বেশীর ভাগ মগ্দ্র ও মধ্যস্থানে 
এবং রামকেলীর বিস্তার মধা ও তারগ্থানে হইয়া থাকে। তৃতীয় 
প্রকারে উভয় মধাম এবং উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। স্থগায়কগণ 
এই স্বরগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা-_. 


89 
“ম পধনিধ প,গ, মগ, রে সা" এই স্বর সমুদয় রাগে প্রায়ই 


ব্যবহার হুইয়া থাকে । এই রাগের বাদী স্বর সম্বন্ধে মতভেদ দেখা 
যায়। ছুই মধাম ও দুই নিষাদ বাবহৃত রাগে পঞ্চমকেও বাদী স্বর 
মানা ঘায়। ভৈরব ও রামকেলী রাগে ধৈবত খধভ আন্দোলিত 
কিন্তু ভৈরব রাগের খষভ অধিকতর আন্দোলিত হয়। “ 

৭। আলাপ £-- 


| | 
সগ, মপধ, প,গমরে সা, ধ, প, মপ, গমপ,গম, 


রেসা, পধপ,সা,রেরেসা; গমধপ,সা,রেসানিধপ, 


। 
মপ, ধনিধপ, গমরেসা। 


পপধধসা, নিসা, ধধসা, নিদারেসা,নিসা, ধপ, ম, 


টি 1 
মপ,পধ সা, ধনিধপ, মপ. গম, রে, 


গমপ, মরেসপা। . 


১ | 


| 


৩। 


৪ | 


৫ | 


৬ । 


| 


৪৭ 
রাগ - বসন্ত 


এই রাগ পুর্বাঁ ঠাট হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। 


এই রাগে ছুই মধাম, কোমল রে, ধ ও অবশিষ্ স্বর শুদ্ধ। 
আরোছে পঞ্চম বজিত। 


জাতি_ যাড়ব সম্পূর্ণ । 


বাদী--তার সা উত্তরা্জবাদী রাগ। সময়--বারি অন্তিম 
সম্বাদী--প প্রহর । 


আবোহ-_ সাগ, মধ, রে সা। 


অবরোহ -রে নি ধ, প, মগ, মগ মধমগ, রেসা। 
পকড়-মধ, রে, সা, রে,নি ধপ, মগ, মগ। 


এই র!গের দুই প্রকার গীতরীতি প্রচলিত আছে। প্রথম 
প্রকারে রাগটীকে সম্পূর্ন জাতির বলিন্পা মানা হয়। দ্বিতীয় 
প্রকারে দুই মধ।ম ও তীব্র ধব্যবহার করিয়া এবং পঞ্চম স্বর 
বঞ্জিত করিয়া গাওয়। হইয়া থাকে; এইভাবে গাছিবার সময় 
শুদ্ধ মধামকে সম্বাদী মান] হয়। কিন্ত এই রাগ পুবাঁ ঠাট 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্তমানকালে শুদ্ধ ধৈবতের পরিবর্তে, 


কোমল ধৈবত ব্যবহারে গাওয়া হইয়া থাকে এবং তার সা কে 
বাদী ও পঞ্চমকে সম্বাদী স্বর বলিয়া মান। হয়। বসস্ত 
খতুতে এই রাগ গাওয়া হইয়া থাকে | উত্তরাঙ্গের প্রাধান্য 


৪৮ 


৮৮ | 


হেতু সার ষড়জের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়া থাকে। 
এই রাগে ললিতের অঙ্গ আনন্দদায়ক ও বৈচিত্রপুর্ণ । আরোছে 
পঞ্চম বর্জনের কারণ পরজের ছায়! হইতে বাচাইয়া রাখা। 


ইহার গতি পরজ অপেক্ষা গম্ভীর । ম ধ রে, সা, নি ধ প 
এই স্বর সমন্বয্নগুলি বসন্ভ রাগের রূপকে স্পষ্ট করে। 

এই রাগে "মগ, মগ” ও “সা, নি ধ, নি ধ” এই স্বর 
বিন্যাস গুলিও বারংবার গাওয়। হইয়া থাকে। 


আলাপ £-- 


| ষ্ঠ ॥ ৪ ৫ 
মধসা, নিধপ, মগ, মগ, মগরেসা। 
নিসাম, মমগ, মনিমগ, মধসা, রেসা, মগ,মধসা 
রে সা, গরেসা, ম গরেসা, নিধ, রেনি ধ, 


॥ || & 
নিধপ, মগ, মধ সা। 


৩২ রজার হরর 


৪5 
রাখ -পরজ 
১। এই রাগ পুরা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


২। এই রাগে রে ও ধ কোমল, ছুই মধ্যম এবং অবশিষ স্বর শুদ্ধ। 


৩। জাতি_সম্পূর্ণ। 


৪। বাদখশ--তারষড়জ উগ্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময় রাত্রির 
সম্থাদী _পা অন্তিম প্রহর | 


৫| আরোহ_নি সাগ, মধনিসা। 
অবরোহ--সা, নিধপ, মপধপ, গমগ মগরেসা। 


৬। পকড়--সা, নিধপ, মপধপ, গমগ। 


এই বাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান। তারষড়জের প্রাধান্য অতি চমক- 
প্রদ। এই রাগের গতি চঞ্চল বলিয়া বসন্ত রাগ হইতে ইহার 
রূপ পৃথক । তান গাহিবার সময় নিষাদ স্বরের উপর সমাপ্তিতে 


এ 


এই রাগের রূপ অধিক স্পট হয় ।--সা রে সারে নিধ নি ও 


| 
মধনিসানি এইম্বর সমম্বরগুলি বারংবার প্রয়োগ করিলে 


রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়। কাহারো কাহারে! মতে 
আমির খসরু এই রাগ স্্টি করিয়াছেন এবং কলিঙ্গর! ও ন্যুরট 


বাগের সংমিশ্রণেই রাগটি তৈরী হুইয়াছে। 
৪ , 


৫০ 
৮।| আলাপ হস" 


নি সা, গ, মগ. ম খনি, সা, বেনি সা, সানি খপ, 
মপথপ, গমগ, মগরেদা। 

নিসাগ, মগ, ধপ, গমগ' মধ নি, খপ, গমগ, 
মধনি সা বে সা, প, গমগ, রেনি সা, ধপ, গমগ, 
মগরে সা। 

মধ নি সানি, ধনি. মধনি, সানি ধনি, সাবে নি সা, 
নিখনি, ধপ, গমগ, মখনিসা। 

মম গ, মধনি সা, বে সা. সারে, সারে, নি সা, 
গরে সা, নিনিরেগ রে সা, রে নি সা নিধনি, ধপ, 


গমগ মধনিসা। 


রাগ-_পুরিক্সা 
১। এই রাগ মারোক়া ঠাট হইতে উতুপন্ন হইয়াছে । 


[| 
২। এই রাগে কোমল রে, তীব্র ম ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। 
৩। এই রাগে পঞ্চম বঞ্জিত। 


৪। জাতি--যাড়ব। 


৫ | 


৬। 


ণ। 


৯ | 


৫১ 
বাদী-গ 
সম্বাদী--নি 


আরোহ--নি রে সা, গ, মধ, নিরেসা। 


পুর্বাঙ্গবার্দী রাগ। সময়- সায়ংকাল। 


অবরোহ-_সানি, ধ, মগ. রেসা। 


পড় গ, নিরেসা, নিধন, মধ, রে, সা। 

এই রাগ প্রধানতঃ মন্দ্র ও মধাদপ্ত:ক গাওয়া! হইয়া থাকে। 
ইহ সন্ধিপ্রকাশ রাগ। নিষাদ ও মধাম সবরের সমন্বয় অত্যন্ত 
মধুর এবং বৈচিত্রপুর্ণ। সা, নি ধ নি, মগ এই হ্বরবিন্ঠাপ- 
গুলি রাগের বৈশিষ্ট্য। 


আলাপ $-- 


গ, নিরেসা, নিধনি, মগ, মধ, নিবেসা। 


॥ ॥ & 
(নি বেগ, মগ, ধনিরেগ, ম, বেগ, গমধ, 


॥ 1 
'গমগ, মগরেস।, নিরে, সা। 


॥ ॥ ॥ ॥ 
গ, মগ, মধনি, মগ,নিমগ, মরেগ,মগ,নিরেসা। 
গগ, ম ধসা,নি রে সা, নিরেগ, মগরেসা,নিনিধনি, 


॥ |] দঃ ৫ 
মগ, মধ, নিরেসা। 


৯ 


| 


| 


গু 


নী 


1 


রাখ--ললিত্ 
এই বাগ মারোয়। ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


এই রাগে দুই মধ্যম ও কোমল রে ব্যবহৃত হুয়। 


অবশিষ্ট ম্বর শুদ্ধ। এই রাগে পঞ্চম বঙ্জিত। 
জাতি--যাড়ব। 


বাদী--ম | উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়--বাত্রির 
সম্বাদী-সা ) প্রহর। 


। * 
আরোহ_নিরেগম মমগ, মধ, লা। 


টু 1 ॥ 
আঅবরোহ-_-রে নি ধ, মধমমগ, রে, সা। 
পকড়-নিরেগম, ধমধমম, গ। 


এই বাগে 'ধ মধ মম” ও নি রেগম, ম মগ" এই শ্বর 
সমন্বয়গুলি রাগ নির্দেশক। কেহ কেহ এই রাগে কোমল 
ধৈবত ব্যবহার করিয়! থাকেন। 


আলাপ :_ 


নিরেগ, ম, মমগ, মগরেগ, রেসা, নিরেগম। 


ঃ ॥ ॥ | 
মমগ, মধগমপগ, মগ, রেসা, নিরেগম। 


১। 


€ত 


নিরেগ, রেগম, গমধ, মধসা, নিরেনি, থনিধ, 


| ॥ 1 [] টন 
মধম,গমগ,মগরে,গরেসা,নিরেগমধন্ট্িরেনিধ, 


|] ॥ 1 
মধমমগ মগরেসা, নিরেগম। 


তে) (লাউ ওর 


গৌড় মন্রার 
বিভিন্ন পণ্ডিতের মতানুসারে এই রাগ খাম্বাজ ও কাফী এই 
ছুই প্রকার ঠাট হইতেই উত্পন্ন হইয়াছে । 


২। এই রাগে ছুই গান্ধার ও ছুই নিষাদ বাবহৃত হয়। 
অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। 

৩। জাতি-_সম্পূর্ণ। 

৪। বাদী--ম 

পুর্বাঙ্গবাদী রাগ । সময়_-দিবা তৃতীয় প্রহর । 

সম্বাদী--সা 

€ | (ক) আরোহু--সা রে ম প, ধ সা | কাকী ঠাটের 
অবরোহ--সা নি প, মপগম, রেসা। অভ্তভু ক্ত। 


(খ) আরোছ-- 
রেগরেমগরেসারেপমপ,ধলা | খাম্বাজ ঠাটের, 
অবরোহ- সাধ নিপ, মগমরেসা। অন্তভূক্ত। 


| পকড়--রেগরেমগরেসা, পমপথসা' ধপম। 


৭। এই রাগছুই প্রকারে প্রচলিত আছে। খেয়াল গানে শুদ্ধ 
গান্ধার ও ছুই নিষাদ এবং খুপদ গানে কোমল গান্ধার ও 
ছুই নিষাদ প্রয়োগ করিয়া গাওয়া হইয়া] থাকে । কোন কোন 
গ্রুপদে দুই গান্ধার ও দুই নাদের ব্যবহার দেখা ষায়। এই 
রাগ সাধারণতঃ বর্ষাখতুতেই গাওয়া! হুইক্সা থাকে এবং বু, 

ংখ্যক গানে বর্যাঞখতুর বর্ণনা পাওয়া যায়। 

৮1 আলাপ £-- 
সা,রে সা,রেগম,পম,থপ,মগ,রেগ,ম,মগরেগম।' 


প, মপ,ধনিপ, ধলিসা, ধনিপ, মপধ, সারেসা” 


এরি 
থনিপ, মপসা, (প) মগ, মরেপ,মগ, রেগম। 


১। 


| 


৩। 


€ | 


ঙ৬। 


৫৪, 


মপ, ধ, নিপ, মমপ, ধনিপ, সা, ধনিপ, 
মমপ, ধনিপ, সাধনিপ, রেসা, নিরেস।, 


সাধনিপ, প গমরে, রেসা, নিরেসা। 


রাগ-_আড়ানা 
এই রাগ আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


এই রাগে গ ও ধ কোমল, উভয় ন্ষাদ এবং অবশিষ্ট স্বর: 


গুত্ধ। আরোহে গান্ধার ও অবরোহে খৈৰত বঞ্জিত। 


জাতি--যাড়ব। 
বাদী--স৷ উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। 
সম্বাদী--প সময়-_ রাত্রি তৃতীয় প্রহর | 


আরোহ-সারেমপ, ধ, নিস!। 


অবরোহ--সাধনিপমপ, গমরেসা। 


পকড়-“সা, ধ, নিসা, ধ, নিপষপ, গমরেস]। 


ও 


৭। কতিপর় গ্রন্থকার এই রাগে শুদ্ধ খৈবত প্রয়োগ করিয়! ইহাকে 
কাফী ঠাটের রাগ মানিয়া খাকেন। এই রাগের বিস্তার মধ্য 
ও তার সপ্তককেই অধিক হুইয়! থাকে। কাহারও কাহারও 
মতে এই রাগ মেঘ ও কানাড়া রাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
হইয়াছে। 


'৮ | আলাপ ৫. 


সা, ধ, নি প, ম গা সা. নি প্‌, ম প্‌, গ, গ্‌ ম রে সা, 


নিসারেমপ, ধ, নিরে, সা, নি সা, 


নিপ,মপ, গ, গমরেসা। 
অ,প, মম, প, মনি প,. সানি প, রেসা, নিপ, মম. 


নি প, ধা, নি সা, নিংরে সা, সাধ, নিপ, গ মরেসা। 


রাগ--ঝি' ঝি 
১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। 


২। এই রাগের নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ । 


৩1 জাতি--সম্পূর্ণ 


৫। 


৬। 


ণী। 


৮ 


৬১ 
বাদী_ গ 
সম্ব।দী-নি পূর্বাঙ্গবাদী রাগ । সময়-_ঝাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । 


আরোহ--সারেগমপধনিরেসা। 


জবরোহ--সানিধপমগরেসা। 
পকড়-_ ধসা, রেম, গ, পমগরেসানিধপ। 


এই রাগের বিস্তার সাধারণতঃ মন্ত্র ও মধ্/সগ্তকে গাওয়া 
হইয়া থাকে। ইহার আরোহে ধযভ ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে 
খান্থাজ রাগ হইতে পৃথক রাখা যায়। “ধ সা, রে মগ» এই 


স্বর সমুদয় বারংবার গাওয়] হইয়া থাকে এবং ইহাতে রাগের- 
রূপ অধিকতর স্পট হয়। 


আলাপ $-- 


ধসারেমগ, পম, মগ, রেসা, নিধপ, ধসা, 


নিধপ, ধসা, রেমগ। 


২ 


৯ | 
| 


৩ | 


৪ | 


এ 


| 


ণ। 


রাখ--বিভাষ (ভৈরব ঠাট ) 
এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উত্পন্ন হইযাছে। 
ইহাতে রে ও ধ কোমল এবং অবশিষ স্বর শুদ্ধ। 


মও নি বন্রিত। 

জাতি_গুঁড়ব। 

বাদী--ধ 

সম্বাদী_গ উত্তরাঙ্গবাদশী রাগ। সময়__প্রাতঃকাল। 
( মতান্তরে রে ) 


আরোহু-্-সা রেগপ, ধপসা। 


অবরোহ--সাধপ, গপথধপ, গরেসা। 
পকড়--ধ, প, গপ, গরেসা। 


থে রাগে ম ও নি ্বর বঞ্চিত থাকে সেই সবরাগের গ ও প 
স্বর সংগতি খুবই বৈচিত্র্যপুর্ণ হয়। এই রাগের প্রক্কৃতি শান্ত 


ও গন্ধীর। 
আলাপ ৫. 
ধথধপ, গপধপ, গরেসা, সারেগ, গপ,প, খপ, 


সারেগপ, ধধপ, গপধপ, গরেসা। 


ধধ, পগপ, ধথসা, সা। 


লারেসা, সারে, গরেসা, সারেসা, ধপ, 


গপথপ গরেসা। 


১ | 


জা 


৩। 


৫। 


চা 


শী 


| 


ভঠ 
রাগ _জিন্ধুরা 
এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


এই রাগেগ ওনি কোমল। আরোহে-গ ও নি বঞ্জিত। 


জাতি--ওড়ব-সম্পূর্ণ। 


বাদী--সা 
পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়- সর্বকালীন রাগ। 
সম্বাদী--প 


আরোহ-- সা. রেমপ, ধ. সা। 


অবরোহ--সা, মিধপমগ, রেমগরে, সা। 


পকড় _সা, রেমপ, ধ, সানিধপমগরেসা। 


এই রাগে নিষাদের ব্যবহার সম্বন্ধে হতভেদ আছে। আরোকে 
কখনও কথনও নিষাদের প্রয়োগ দেখা যায়| 


আলাপ : 


মগরেসা, মপ,ধসা, রেগরেসা, রেসানিধমপ, 
সানিধ,ম পধ, গরে,নিধসা,মিধমপ,গরে,পগরে, 
যগরেসা। মপধসা, ধসারেগরেসা, রেসানিধ, 


মমপধ, সা, নিধ, রেগরেসা, নিধমপধ, 


গরে, মগরেসা। 


৬৪ 


১ 


হ। 


৩ | 


৫। 


৬। 


৭। 


৮ | 


রাগ--ভিলং 
এই বাগ খান্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
এই রাগে উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ স্বর শুদ্ধ। 
ইহাতে রে ও ধ বজিত। 


জাতি _ওড়ব। 


বাদী_গ ূর্বাববাদী রাগ। 


সম্বাদী-__নি সময়-__রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। 


আরোহু--সাগমপনি স। 


অবরোহ--সা,নি প, মগ, সা। 


পকড়__নি সাগ মপ, নিসা, সানিপ, গমগসা। 


এই রাগে নি ও প এর স্বরসংগতি খুবই বৈচিত্রাপূর্ণ। 

এই রাগে ধৈবত ৰঞ্জিত থাকায় খান্বাজ রাগের সছিত ইহার 
পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 

এই রাগে কখনও কখনও রে অল্প ব্যবহার কর! যায়| 


আলাপ £.. 
সাগ, গমপ, নিপ, গমগ, পগমগ, সা। 


গমপ, গমগ,নিসাগ, গমপ, নিনিসা, নিনি প» 


গমপ, নিপু, গমগ, পগমগ, সা। 


(১) 
(২) 
(9) 


(8) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 


(১) 


(২) 


(৩) 


কাতপর রাগের তুলনামূলক আলোচন। 
কামোদ -- ছায়ানট 
সাদৃশ্য 
উভয় রাগই কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
উভয় রাগেরই জাতি-_-সম্পর্ণ। 


উভয় বাগেই শুদ্ধ ম ও তীত্র ম ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট স্বর 
গুদ্ধ। 


উভয় রাগেই আরোহে তীব্র ম ব্যবহৃত হয়। 

উভয় রাগেই আরোছে এরং অবরোহে গুদ্ধ ম ব্যবহাত হয়। 
উভয় রাগেই গ ও নি বক্রু। 

উভয় রাগেই কোমল নি বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহার করা হয়। 


উভয় রাগেরই গাহিবার সময়--রাত্রি প্রথম প্রহর । 


- বৈসাদৃশ্য__ 


'কামোদ-_ ছায়ানট-_- 


সর্ববারদী সম্মতভাবে বাদী (১) বাদী প ও সম্বাদী রে-- 
পওসম্বাদীরে। মতান্তরে রে ও প। 


এইবরাগে পরে সঙ্গতি মীড় (২) এইঝাগে পরে সঙ্গতিমীড় 


সহযোগে গাওয়া হয় না। যুক্ত হওয়ায় রাগের রূপ 
অধিকতর স্পষ্ট হয়। 


এই বাগে গ ওনিতুর্ল। (৩) এই রাগে কেবলমাত্র নি 
হুবল। 


৬ঙ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


(১) 


(২) 


(৩) 


(8) 


(৫) 


শংকরা -- বেছাগ 

-_সাদৃশ্য- 
উভ্ভয় রাগই বিলাবল ঠাট হইতে উতপন্ন হইয়াছে। 
উভয় রাগেই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে। 
উভয় রাগেই বাদীগও সম্বাদীনি। 
উভয় রাগেরই গাহিবার সময়--রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। 
উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী। 
উভয় রাগেই আরোছে রে বঞ্জিত। 
উভয় রাগেই অববোহে রে অল্ল বাবহৃত হুয়। 


-বৈদাদৃশ্য-- 


শংকরা_ বেছাগ-_ 


জাতি ষাড়ব _মতান্ডরে | (১) জাতি ওডব-_-সম্পূর্ণ 
গড়ব। 


বাদীগ ও সন্বদী নি-_- | (২) সর্মবাদীসম্মভ ভাবে বাদী 
মতাস্ত:র সা ও প। গ ও সম্বাদী নি। 


গ।ছিবার সময়--রাত্রি | (৩) গাছিবার জময়--ন্রাত্তরি 


দ্বিতীয় প্রহর--মতাস্তরে ঘিতীয় প্রহর 

মধ্যরাত্রি | 

এই রাগে ম বঞ্জিত। (৪) এই রাগে শুদ্ধ ম ব্যবহৃত 
হয়। 


আরোহে ধ ব্যবগ্ৃত হয়। | (৫) আরোছে ধ বঞ্রিত। 


দেশকার -- ভূপালী 
সাদৃশ্য _ 
(১) উভয় রাগেই শুদ্ধ স্বর বাবহাত হত 
(২) উভদ্ন রাগেই ম ও নি বন্জিত। 
(2) উভদ্প রাগেরই জাতি গড়ব-_ ওড়ব 


- বৈসাদৃশ্য_ 
দেশকার--. ভূপালী-_ 


(১) বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন | | (১) কল্যাণ ঠাট হইতে উত্পক। 


(২) বাদীধ ও সন্বাদীগ! (২) বাদী গ ও সম্বাদীধ। 

(৩. উত্তরাজবাদী রাগ। 1") পুর্বা্গবাদী রাগ। 

(৪) গাহিবার সময়-__দিবা প্রথম | (8) গাছিবার সময়--দিবা প্রথম 
প্রহর । প্র্র। 


মুলতানী »-- তোড়া 
_ জপৃশ্ট- 
(১)- উভয় রাগই তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
(২) উভন্ন রাগেই কোমল রে, কোমল গ, তীব্র ম 


কোমল ধ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। 


€১) 
২) 


€৩) 
(৪) 


4৫) 


€১) 


€২) 


- বৈসাদৃশ্য-_ 


মুলতানী-__ 


জাতি ওড়ব__সম্পূর্ণ। 
বাদী পও সম্বাদশী সা। 


পুবাঙ্জ বাদী রাগ। 
গ/ক্বার সময়-__-দিবা 
চতুর্থ প্রহর। 


এই রাগে আরোহে তীব্র | (৫) 
মস্পর্শ করিয়া কোমল গ 


গাওয়। হয়। 


তোড়ী- 
জাতি-_সম্পূর্ণ। 
বাদী ধ ও সম্বাদী গ। 


উত্তরাঙ্গ বাদী বাগ। 
গাহিবার সময়--দিবা 
দ্বিতীয় প্রহর । 

এই রাগে আরোকে কোমল 


রেস্পর্শ করিয়া কোমল গ 


গাওয়া হয়। 


পুরিয়া _- মারোয়া 


স-সাদৃশ্যু-- 


উভয় রাগই ম'রোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


উভয় রাগেরই জাতি--যাড়ব। 


(৩) উভয় রাগেই কোমল রে, তীব্র ম এবং অবশিষ্ট সার শুদ্ধ।' 


€৪) উভয় রাগই সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ। 


€৫) 


উভয় রাগই পুর্বাবাদী। 


-_বৈগাদৃশ্ট_ 


পুরিয়া__ 
€১) বাদী ও সম্বাদী নি। 


(২) এই রাগে মীড় অধিক 
ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রাগের 
সৌন্দর্য; অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

' হইয়া থাকে। 


(2) এই রাগের বিস্তার মন্ত্র ও 
মধাসপগ্তরকে অধিক হইয়। 
থাকে। 


(8) এই রাগে নি ম সঙ্গতি 
খুবই সৌন্দর্ধাপুর্ণ -ইহাতে 
পাগের বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে 
প্রকাশ পায়। 


£1) এই রাগে কোন স্বরই বক্র 
নহে। 


মারোয়াশ- 
(১) ৰাদী রে ও সম্বাদী ধ। 


(২) এই রাগে মীড়ের বাবহার 
অতান্ত অল্প ; অধিক বাবহারে 
রাগের রূপ ক্ষুন্ন হয়। 


1৩) এই ঝাগের বিস্তার মধা- 
সগ্ডকে অধিক হইয়া] থাকে। 


|] 
(১) এই রাগেধ মগ রে এই 
স্বর-সঙ্গতি রাগের বৈশিষ্ট 
উত্তমরূপে প্রকাশ করে। 


(৫) এই বাগে আরোছে নি এবং 
অবরোছে রে বক্রু। 


গুড 


বসত -- পরজ 


3১। উভয় রাগই পুরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন 
২। উভয্ন রাগেরই জাতি_ সম্পূর্ণ। 


৩। উভয় রাগেই কোমল রে, কোমল ধ,গুদ্ধগ ও নিব্যবহৃত 


হয়। 
|] 
৪ | উভয় রাগেই শুদ্ধ মও তীব্র ম বাবহৃত হয়। 


৫ | উভয় বাগেই বাদী সা এবং সম্বাদী প। 
৬। উভয় রাগেরই গাহিবার সময়-বাত্রি চতুর্থ প্রহর। 
শ| উভয়ই উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। 


৮।॥ উভয় রাগেতেই তার সা এর উপর গ্যাস করিয়৷ রাগের 
বৈচিত্র বৃদ্ধি করা হয়। 


৯। উভয় রাগই প্রাতঃকালীন সন্গিপ্রকাশ রাগ । 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


৭১ 
--ধৈসাদৃশ্ট _ 
বসম্ত-_ পরজ-_. 


জাতি সম্পূর্ণ_মতান্থরে | (১) জাতি--সম্পূর্ণ। 
যাড়ব। 


পূর্বে কেহ কেহ প বর্ধিত | (২) বর্তমানে সকলেই কোমল ধ 


করিয়া শুদ্ধ ধ ব্যবহার 
ব্যবহার করেন। 


করিতেন। 
'গম গ'ম্বর-সমূহ এই রাগে (৩) গ মগ স্বর-সমুহ এই বাগে 
অধিক ব্যবহৃত হয়। অধিক ব্যবহৃত হয়| 


এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও | (8) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। 
গম্ভীর । 


এই রাগকে “ঝতু-র।গ' বলা | (৫) এই রাগ 'খতু-রাগ' নছে। 
হ্য়। 


ণং 


মিয়ামল্লার --+ বাহার 
--সাদৃশ্য-_ 

উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
উভয় রাগেই ছুই নি (কোমল ও শুদ্ধ), কোমল গ এবং 
অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। 
(৩) উভয় রাগেই অবরোহে ধ ব্ধিত। 
(8) উভয় রাগেরই গাহিবার সময় মধ্যরাত্রি। 
(৫) উভয় রাগই পুর্বাঙ্গবাদী। 

_বৈসাদৃশ্য _- 


(১) 
(২) 


মিয়ামল্লার--- 
(১) জাতি সম্পূর্ণ _যাড়ব। 
(২) বাদী ম ও সম্বাদী সা-_ 
মতান্তরে সাও প। 
(৩) এই রাগে সমস্ত গায়কই 
কোমল গ ও শুদ্ধ ধব্যবহ্থার 


কবিয়া থাকেন। 


(৪) আরোহছে কোনও স্বর বঞ্িত 
হয় ন।। 

(৫) এই রাগেব আলাপ মন্দ্র 
সপ্ত:ক অধিক হইয়া! থাকে। 

(৬) এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর । 

(৭) এই রাগে বনু গানে বা 
খতুর বর্ণনা আছে এবং বর্ষা 
খতুতে অধিক গাওয়। হুইয়া 
থাকে। 

(৮) বর্ষা খতুর যে কোনও সময়ে 
এই রাগ গাওয়া যাইতে 
পারে।|। 


বাঞার 

(১) জাতি যাডব-_যাঁড়ব। 

(২) সর্ববাদী সম্মনভাবে বাদী ম 
ও সম্বাদী সা। 

(৩) এই বাগে কোনও কোনও 
খেয়াল গায়ক ভ্রত ভান 
করিবার সময় উভয় গান্ধার 
ও উভয় ধৈবত ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। 

(৪) আরোহে রে বজিত। 


(৫) এই রাগের আলাপ মধ্য 
স্থানে অধিক হইয়া থাকে। 

(৬) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। 

(৭) এই রাগের বস্তু গানে বসন্য 
থহুর বর্ণনা দেখা যায়। 


(৮) বসন্ত খছুর যে কোনও 
সময়ে এই রাগ গাওয়! 
যাইতে পারে 


৭৩ 
দরবারী- আড়ান। 
সাদৃশ্য _ 
(১) উভয় রাগই আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
(২) উভয় রাগেই কোমল গ, ধ, নি এবং শুদ্ধ অবশিষ্ট স্বর 


ব্যবহৃত হয়। 
(5) উভয় রাগেই অবরোহে ধ বন্গিত। 


(8) উভয় রাগেই অবরোছে গ বক্র। 


(৫) উভয় রাগেই গতুর্বল। 


-- বৈসাদৃশ্য-_ 
দরবারী আড়ান। 


(১) জাছি সম্পূর্ণ __যষাড়ব। (১) জাতি যাড়ব--যাড়ব। 

(২) গাহিবার সময়--মধ্যরাত্রি। | (২) গাৰিবার সময়_রাব্রি-তৃতীয় 

প্রহর | 

(৩) বাদী রে ও সম্বাদী প। (৩) বাদী সা ও সন্বাদী প। 

(8) এই রাগ মন্দ্রপপ্তকে অধিক | (8) এই রাগ মধ্য ও তার 
গাওয়া হয় এবং মন্দ্রন্থানে সগ্ডকে অধিক গাওয়া হয়। 
গমকের প্রয়োগ অধিক 
হইয়া থাকে। 

(৫) এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর | | (৫) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। 

€৬) শুদ্ধ নি কখনও ব্যবহৃত হয় | (১) আরোছে শুদ্ধ নি বাবহৃত 
ন]। হয়| 


৭6 
তৃতীয় অধ্যায় 
উত্তর ভারতীয় কতিপয় ভাল 


কাহারবা--৪ মাত্রা 


মাত্রা-. ১ ২ ৩ ৪ 
ঠেকা _ ধাগ খিন্‌ নাগ তিন্‌ 
ট€ ৩ 


রূপক ভাল--৭ মাত্র! 


মাত্রা" ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঙ ণ 
ঠেকা-_ তিন্‌ তিন না ধি না ধি না 
৯৫ ২ ৩ 


/ কাহারবা--৮ মাত্রা 


মাত্রা" ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ঠেকা-- ধা গে তে টে না গে খধি ন্‌ 
১৫ 


রুদ্র ভাল--১১ মাত্রা 


মাত্রা-- ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০৭ ১১ 
ঠেকা-- খি না খি না তা তিনা ক ত্বাঃধি ন! 
১৮২ গ ৩ 8 ৫ ও ৬ ৭ ৮৩ 


বিক্রম তাল--১২ মাত্রা 


ছ 
/ঠ 


মাত্জা-" ৩ ৪8 £ ৬ ৭ &৮ 
ঠেকা_ ধা 5 ধি ত্তা 3 ক ওত! 
৯৫ ২ 


৭৫ 


৯ ১৩ ১১ ১২ 
তিটে কতা গর্দি ঘেনে 


গজঝমপা ভাল ১৫ মাত্রা 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ঠেকা-- ধা ধিন্‌ নক ভক্‌ ধা ধিন্‌ কৃ শুক 
১ সির সস ৯ পি ৯ স্পা 
৯ ১৩ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
০০০৬৩ ০০৬, 


গু 


সোয়ারী ভাল--১৫ মানা 
৪ ৫ ৬ ৭ 
ধিধি নাধি ধিনা 


মাত্রা-- ১ ২ ৩ 


ঠেকা-_ ধিন্‌ তেটেকেটে ধিনা কথ 
সী | বিজ ও | পিস ৯ 


১৫ ২ ০ 
৮ ৯ ১৩ ১১ ২ ১৩ ১৪ ১৫ 
তিনা তিনা তৃক্তুনা কিড়নগ কতা ধিধি নাধি ধিনা 
সত ০০০ ই চি ৮ সপ সহ সা সণ 


১৩ 5 ৪ 9 


শিখর তাল---১৭ মাত্রা 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ ১১ ১২ 


ঠেকা ধা তৃক্‌ ধিন কৃ থুং গা ধিন্‌ নক্‌ ধুম্‌কিটু তক্‌ খেত, 


১৫ 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 
হা এল রা হা এ 


ঙ ৪ 


এত 


বিষ ভাল-_১৭ মাত্রা 


মাত্রা - ১ ২ ৩ ৪8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
ঠেকা -ধিনূ না ধিনু ধিনা না| ধিন তৃকু ধি না 
১৫ ২ ৩ 


১৭ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 
ধিন্ন ধিন না ধিন ধি না ধি না 
ধর ৩ 


লন্মমী তাল--১৮ মাত্রা 


মাত্রা" ১ ২ ৩ ৪ ৫ এ ৭ ৮ ৯ 
ঠেকা-- খিন্‌ তে ধেত, ধে দিন তা তিট কত ধা 
১৫ ২ ৩ ৩ ৩. ৫ ৬ ঞ ৭ 


১৭ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 
দিন তা ধুম কিট ধুম। কিট ক গদি ঘেনে 


৮ ৪ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ৬ 


মণ্ড তাল--১৮ মাত্র 


মাত্রা ১ ২ ৩ ॥ বং ৬ ২) 2? 


৫ শু 
ঠেকা-ধা $ ঘিড় নক ঘিড় ন ক 
১ ও ্ 


১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ৯৮ 
তি ট ক তা গ দি ঘি ন 
৪ ৫ ৬ ১৬ ঙ 


ণ্ণ' 
ব্রঙ্গা তাল-- ২৮ মাত্রা 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪8৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ 
ঠেকা-_ ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা তৃকৃ ধিন্‌ খিন্‌ ধা তি তি 
১৫ 9 ১ ৩ ড 


১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 
নাতি তি নাতি না তু না ক ত্র 
৪ ৫ ৬ ০ ৭ 


২১ ২২ ২৩ ১৪ ২ ২৬ ২৭ ২৮ 
ধি না] ধাগে নেধা তৃকৃু ধি গদি ঘেনে 


৮ ৯ ১৩ ৩ 


পঃ ভাতখণ্ডেজীর মতে ব্রঙ্মতালেব বোল নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 


মাত্রা-- ১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৪ ১১ ১২ 
ঠেকা-ধা $ধিন ন কধিন নক ধি $ 
১৫ ও ৯ ও ও ৪ 
মাত্রা ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 


ঠেকা-দ্বি $ দ্বধি ন ন ক ধি 3 
€ ঙ৬ 9 ৭ 


মাত্রা” ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ 


ঠেকা--দ্বি ন ন ধি ন ন ত ক 
৮ ২, ১০ 


৮ 
দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি 
দক্গিণ পদ্ধতিতে মুধ্য ৭টি তাল আছে। যথা-_ 
(১) ঞ্রব তাল--১৪মাত্রা। (২) মঠ ভাল-_১০ মাত্রা । 
(৩) রূপক তাল-৬মাহা। (8) ঝম্পতাল--৭মাত্রা। 
(৫) ত্রিপুট তাল -৮মাত্রা। (৬) অঠতাল--১২ মাত্রা। 
(৭) এক ভাল--৪ মাত্রা। 


উপরোক্ত প্রত্যেকটি তালের ৫টি করিয়া জাতি আছে। যথা- 
চত্তত্র জাতি, তিত্রঞ্জাতি, মিশ্রঙ্জাতি, খগুজাতি ও সঙ্কীর্ঘঞ্জাতি। 





তালের নাম | চত্তত্রঞজাতি ঠিঅজাতি | মিশ্রাজাতি | ধগ্ুজাতি | সন্কীর্ণজাতি 
১| ধ্রুব ভাল ৪,২.৪ 8 |] ৭ ২,৩.5 ৯৯২৯৯ 
২। মঠ তাল নী (৩৯৩ | ৪ ,২, ৯.২.৯ 
৩। রূপক তাল ৯.২ 

৪। বম্প ভাল ৯.১ ২ 


৫| ত্রিপুট তাল] ৪:২২ [ ১২,২ | ৭২২ | ৫২২ ৯১,২ 


৬। অঠভাল | ৪.৪,২,২ | ৩৩২.২ | ৭.৭.২,২ 1 €৫.৫.২,২ | ৯.৯ ২৭২ 


৭। এক তাল ূ 8 ৩ ্ ৫ ৯ 


ণরী 


দক্ষিণ পদ্ধতির তাল লিখিবার সময় ৬ প্রকার চিহ্ন ব্যবহার 


করা হয়। যথা] $-- 


(১) বিরাম 


(২) ভ্রুত - 
(৩) লঘু সর 
(8) গুরু -- 
(৫) প্লুত জ্ 


(.) কাকপদ 


নু ১ মাত্রা । 
0 ২ মাত্রা। 
লল ৪ মাত্রা । 
9 - ৮ মাত্রা। 
রঃ ৮ ১২ মাত্র 


পঁ লুল ১৬ মাত্রা 


উপরোক্ত ৬টি চিহ্কের ভিতর লঘুর চিহ্নটি বিশেষ ম্ত্বপুর্ণ। 
কারণ জাতি ভেদে লঘুর সংখ্যা পরিবন্তিত হয়| 


চতত্রজা তিতে 
তিঅজাতিতে 
মিশ্রজ্জাতিতে 
খণ্ডজাতিতে 


ংকীর্ণজাতিতে 


লঘুর সংখ্যা ৪মাত্রা। 
লঘুর সংখ। ও৩মাত্রা। 
লঘুর সংখ্যা ৭মাত্রা। 
লঘুর সংখ্যা ৫মাত্রা। 


লঘুর সংখ্যা ৯মাত্রা। 


নিন্মপিখিত চিহ সমূহের দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাল 
চিহ্িন্ত করিয়াছেন। 


১। গ্রুব তাল-- 1011 7 ১৪ মাত্রা। 
২। মঠ তাল-_ 101] ₹ ১০মাত্রা। 
৩। রূপক তাল-্ 10 ৬ মাত্রা। 
৪| ঝম্প তাল 1.0 ০ ৭ মাত্রা । 


৫| ত্রিপুট তাল-. 100 » উ৮মাত্রা। 
৬। অঠ তাল--- 1100 -₹ ১২ মাত্রা । 


৭। এক তাল-.. ] নল ৪ মাত্রা। 


দক্ষিণ পদ্ধতির মুখ্য ৭টি তাল হিন্দদ্থানী পদ্ধতিতে চঙলঞ্জাতিংত 
লিখিত হইলে নিন্রূপ হইবে। 


(১) ধ্রুব তাল--১৪ মাত্র| (0 ] 1) চততঅজাতি। 


মাত্রা ১২৩১৪ ৫৬ ৭ ৮৯১০ ১১ ১২ ১৩১৪ 
তাল চিহ্ন -” ১» ২ ৩ ৪ 


(২) মঠ তাল--১* মাত্র! (01) চতঅজাতি। 


মাত্রা” ১২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৪ 
তাল চিহ্ৃ-- ১ পু ২ ৩ 


৮৩ 
(৩) রূপক তাল _-৬ মাত্র] (10) চতজ্বজাতি। 


মাত্রা; ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
তাল চিহ্ন ১৫ ২ 


(8) ঝম্প ভাল--+৭ মাত্রা (] ২ 0) চতঅ্রজাতি। 
মাত্রা-_ ১ ৮ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
তাল চিহ _- ১ ২ ৩ 

(৫) ব্রিপুট তাল-_৮ মাত্র৷ (1 00) চতত্রজাতি। 
মাত্রা ১ হ ৩ ৪ ৫ ৩ ৭ ৮ 
তাল চিহ-- ৯ ২ ৩ 


(৬ অঠ তাল--১২ মাত্রা (11000) চতঙ্অ্রজাতি | 


মাত্রা _- ১২৩৪ ৫৬৭৮ ৯ ১৩ ১৬১ ১২ 
তাল চিহ্ন -- ১ ২ ৩ ৪ 


এক তাল--৪ মাত্রা (1) চতশঅ্রজাতি। 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ 
তাল চিহৃ-- ১ 





চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলা-সংগীতের ভ্রমবিকাশ 


আদিকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত মানবসভ্যত] যেমন সহত্র 
স্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে সংগীতও তেমনি আক, গাথিক, 
সামিক, বৈদিক, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বহু স্তর অতিক্রম 
করিয়! বর্তমানযুগে আগিয়া পৌছিয়াছে। 


ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। যেমন তার বু প্রদেশ, বহু ভাষ।, 
বছু সংস্কৃতি, তেমন সংগীতও তার বহু ও বিচিত্র । বাংল] ভারতেরই 
একটি প্রদেশ যার ভাষা বাংলা-__ভারতের অন্যতম ভাষা) এই 
ভাষায় রচিত বাংলার নিজন্ব যেগান, তাহাই “বাংল! গান” | 
যে কাঁ্তন স গীত জগতে কাব্য রসে ও স্থুর সৌন্দর্য্য অতুলনীয় তাহ! 
এই বাংলারই সৃষ্টি ও নিজন্ব সম্পদ । এই বাংলার বাউল, ভাটি- 
য়ালি প্রভৃতি আরো বহু আঞ্চলিক গান নিয়! বাংলার এই সংগীত 
ধার আপন বৈশিষ্ট্য যে কোন প্রদেশের আঞ্চপিক সংগীত হইতে 
সমুজ্বল। 


বাংলাগান সম্বন্ধে আলোচন] করিতে হইলে তাহার প্রথম স্ষ্টির 
কাল ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে তাহাই আলোচিত হইতেছে । 


সংগীতধারাকে তিনটি প্রধানযুগে বিভাগক্রমে গ্রহণ করিলে 
প্রাচীন (বৈদিক) মধ্য ও বর্তমানযুগকেই আমর! বুঝিয়া থাকি। 
রীষ্ী় ৯ম হইতে প্রায় ১৫শ শতক পর্যন্ত চধ্যা পদ, গীত-গোবিন্দ, 
কৃষ্ণ কীর্তন ও মঙ্গল-গীতির কাল। এই কালকে “বাংল! গান” 
হুষির আদিকাল বল! যায়। 


৮ 


প্রীচৈতণ্ত, নানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রতৃতির 
"আবির্ভাব কালই “বাংলা গানের” মধ্যযুগ এবং রামপ্রসাঙগ, 
কমলাকান্ত, নিধুবাবু, দশরথি রায় প্রভৃতি হইতে আরস্ত করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ, ছিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল 
পর্য্যন্ত যুগকে আধুনিকযুগ বলিয়। ধর! যায়। 


বর্তমানে বাংলাদেশে আধুনিকযুগের বাংল গানই প্রচলিত 
রহিয়াছে। আদিঘুগের চর্ধ্যাগান ও মঙ্গল-গীতি আর প্রচলিত 
নাই এবং লুপ্ত হইয়াছে বল! যায়। কীর্তনগান প্রচলিত থাকিলেও 
'তার পূর্বতনযুগের আদি রূপটীর প্রচলন, তেমন দেখা যায় ন1। 


এখন এই আধুনিকযুগের বাংল! গানে একটি সীমারেখ! টানিয়] 
কিছু গান পূর্বতন ও কিছু গান সাম্প্রতিক পর্যায়ভূক্ত করিয়া কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথকে এই দুইটি পর্যায়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা 
হইতেছে । রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামনিখি 
এবং সমসামগ্রিক দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে আরস্ত করিয়া পরবর্তী সকল 
গীতিকবির গানকে আধুনিক পর্যায়ভূক্ত বল! যায় 


_ বর্তমানযুগ বাংলাগানের বৈচিত্র লইদ্লা আমাদের সম্মুখে 
বিছ্মান রহিয়াছে। কাজেই এখানে তাহা আলোচ্য নয়। প্রাচীন 
ও মধ্যযুগে বাংল! গানের ক্রমবিকাশ কি ভাবে হুইল ও বাংলাগান 
কি পর্যায়ে ছিল সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই মাত্র আলোচনা করা 
ষাইতেছে। 

প্রাচীন বাংলার সংগীত ও সংস্কৃতি পৌনড্রব্ধন, বরেন্দ্র ও 
রাঢুভূমি এই তিনটি জনপদ লইয়া গড়িয়া! ওঠে। এ সমক্কে 

ংলাদেশ নান। প্রকার সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র রূপে খ্যাত ছিল। 
বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির আগমনে বাংলার সংস্কৃতি ও 
সংগীত সমস্থয়ের মহত্ব মাধূর্য্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে । বাংলায় 
ঝাজতন্্ প্রতিচিত হওয়ার পর ব্যবসায়, বাণিজ্য ও পর্যটন উপলক্ষ্যে 
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বিদেশীদের গমনাগমন আরে! বদ্ধিত হইয়। বাংলার সহিত সাংস্কৃতিক 
আদান প্রদান আরে! নিবিড়তর হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে বাংলার 

ংস্কুতি ও সংগীতকে বহুন করিয়া বহু বাঙ্গালী বহু দূর দেশ পর্যটন 
করিয়া বাংলার সহিত বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক যোগ-সৃত্র রচনা 
করিয়াছে। তগুকালে সর্ব-ভারতে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির স্থান 
খুবই মর্ধ]াদাপুর্ণ ছিল। 


মৌধ্যযুগ হইতে গুপুমুগ পর্য)স্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক অনুশীলন 
সুষ্ঠুভাবে চলিয়্াছে। সর্যুগেই রাগ-সংগীত ও দেশী সংগীত 
যেমন পাশাপাশি চলিয়াছে, কথিত যুগেও রাগ-সংগীত ও দেশী 
ংগীত পাশাপাশি চলিয়াছে। বাংলাদেশের আদিম সভ্যতার 
'সঙ্গে আধ্ধ্য-সভ্যতার যোগাযোগ এই সময়েই বাংলায় স্থিতি লাভ 
করে ও আর্ধ্য সংস্কৃতিকে বাংলা আত্ুম্থ করিয়! লয় | 


এই সময়ে আদিবাসী ও শবরদের দ্বার] 'শবরোতসব” ও অন্যান্য 
উৎসব নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পালিত হইত। রাজারাজড়াদের দরবারে 
বিশিষ্ট কলাবন্তদের দ্বার! রাগ সংগীতের চর্চা হইত। আদিবাসীদের 
কিছু সংগীত এই সময়ে রাগ পর্যযায়ে উন্নীত হয় ও রাগ-সংগীতের 
প্রভাবে দেশী সংগীতও ক্রমশঃ সম্বদ্ধতর হইতে আরস্ত করে। 


আনুমানিক অফ্টম শতাব্দী হইতে দশম ও একাদশ শতাব্দীর 
মধ্যে চর্য্যাগীতি, নাথ-গীতি, চাচর ও হোলি প্রভৃতি কতগুলি গীত- 
রীতির প্রচলন বাংল! দেশে ছিল যাহা বর্তমানে প্রচলিত নাই। 
*চর্য্যাপদ”কেই বাংলা ভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংল] গান 
বল! যায়-_যাহা ক্রমবিকাশের পথে বর্তমান যুগে পৌছিয়াছে 
সম্দ্ধতর রূপে | জয়দেব চিত “গীতগোবিন্দ” (জয়দেব পদাবলী 
সুলতঃ সংক্কত-সমুষ্তব সাহিত্য হইলেও ভাষা, ভাব ও ছন্দের দিক 
হইতে বাংল! সাহিত্যের অন্তভূক্তি, সে অনুযায়ী পরবর্তীকালের বাংল! 
বৈষবপদাবলী গানের জনক রূপে স্বীকৃত) ও চণ্তীদাস রচিত “কৃষ- 
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কীর্তন” হওয়ার পর বাংল! গান আরে! বিশেষভাবে পরিপুষ ও 
অধিকতর সৌন্দরধ্যমগ্ডিত হুয়। 


গীতগোবিন্দ ও মঙ্গল-কাব্য সংশ্লিউ গান রাগ-সংগীত হিসাবেই 
গাওয়া হইত, সেই কারণে রাগ-সংগীতের প্রভাবই সেই যুগে 
বাংলাগানের উপর বেশী ছিল। 


পালযুগে পালরাজাদের কীতিগাথা লইয়া অনেক দেশী সংগীত 
রচিত হয় এবং বহুকাল বাংলাদেশে এ গান প্রচলিত ছিল। দেশী- 
ংগীতও সেই সময় হইতে সমুদ্ধতর হইতে থাকে । 


মধ্যযুগীয় গীতরীতিগুলি সম্বন্ধে এখন সংক্ষিপ্তভাবে আলোচন! 
করা বাইতেছে। 


চর্য্যাপদ 


প্রাচীনযুগে 'পদ' কথাটি সর্বপ্রকার সংগীতেই ব্যবহৃত হইত, এৰং 
গান মাত্রই ছিল 'প্রবন্ধ' | তখন মোট ৩৬টি ধারার প্রবন্ধের প্রচলন 
ছিল, তার মধ্যে “চর্য্যাপদ* একটি ধার। তারাবলী শ্রেণীর অন্তর্গত | 
চর্য্যাপদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে স্বভাবতঃই প্রবন্ধের প্রসঙ্গ আসিয়! 
পড়ে কাজেই এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর! যাইতেছে। 


প্রবন্ধণীতের শ্রেণী বিভাগ ছিল পাঁচ প্রকার ও বিভিন্ন প্রকারের 


৬টি অঙ্গ গীতরীতিরপে ব্যবহৃত হইত; গাওয়ার পদ্ধতি ছিল 
পদের ল্যায়। 


এঁ ছয়টি অঙ্গ যথা £-- 


১। ম্বর-- অর্থাত (সরগম) 

২। বিরুদ  » (স্ততিবাচক ধ্বনি ) 
৩। পদ-_ (বাকা বা বাদী ) 

৪ | তেনক-- রঃ ( মঙ্গলবাচক ধ্বনি ) 
৫1 পাট-_ রি (যন্ত্রের বোল) 

৬। তাল -_ রর (লয় সহ গতি) 


সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল পুর্বে বধিত এ মোট ৬টি অযুক্ত 
যাহাকে বল] হইত 'মেদিনী'। 


পাচ অঙযুক্ত প্রবন্ধের নাম ছিল “আনন্দিনী'; চার অঙ্গযুক্ত 
প্রবন্ধের নাম ছিল 'দীপনী”, তিন অঙ্গযুক্ত 'ভাবনী' ও ছুই অঙগযুক্ত 
“ভারাবলী'। 


এই 'তারাবলী' শ্রেনীর গানই ছিল "চর্যাপদ" | দুইটি অঙ্গ পদ ও 
ভতালবিশিষ । এই গান ছিল অধ্যাত্রবিষয়ক ও বীররসাত্বক। 
সমবেত ভাবে এই গান গাওয়া হইত ও প্রধান পদটি পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি কর] হইত। 


প্রবন্ধগীতের মধ্যে এই গান উচ্চ শ্রেণীর পর্য্যায়ভূক্ত ছিল না। 
চর্যাগানে রাগের উল্লেখ থাকিলেও সংগীত-শাস্ত্রামুষায়ী তাদের 
প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায় না। চর্য্যাপদ দেশী-সংগীতের পর্যায়েই 
ছিল--এইরূপই অনুমিত হয়| 


এই গান মিলিতভাবে গাওয়া হইত এবং কীর্বনগানের সঙ্গে এর 
কিছুট। সাদৃশ্য ছিল বলিয়া কেউ কেউ অনুমান করেন, কিন্তু 
কীর্তনগানের সমুন্নতির কাল আবন্ত হয় প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের 
“কীর্তন রচিত হওয়ার পর হইতে । 


৮৭ 
মঙগল-কাব্য 

দেবতাগণের আখ্যানভাগ ও পৌরাণিক কাহিনী লইয়া যে সকল 

মঙ্গজলবিধায়ক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্সলকাবা নামে 


পরিচিত। এই মঙল-কাবোর যুগ বাংলাদেশে প্রায় চারশত বশসর- 
ব্যাপী ছিল। 


মঙ্গল-কাবা বাগ-সংগীত রূপেই গাওয়া হইত এবং তত, আনদ্ধ, 
শুধষির, ঘন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাচাযন্ত্রই গানে ব্যবহৃত হইত। সেই 
সময় সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা বচন] হইত ও গীত, বাস 
ও নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত । বাঘের মধো প্রধান ছিল-_বীণা, বাঁশী, 
স্বদঙ্গ, কাসর, করতাল, ঢাক, ঢোল ও ম্ব্ভাগ্ু | 
বোটু বা কৌশিক রাগে-_নিঃসারু তালে বিলম্বিত লে 
মঙ্গলাচার গীত গাওয়া! হইত। গীতরূপের তিনটি বিভাগ ছিল। 
আবস্তের অংশকে বলা হইত উদগ্রাহ, মাঝের অংশ ধ্রুব ও 
শেষের অংশ আভোগ। উদগ্রাহ ও গ্রুব অংশ সম্পূর্ণ গানে আবৃত্তি 
কর] হইত ও আভোগ অংশে কিছু গান ও কিছু পাঠ ছিল। 
মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি £-.. 
(১) মনসামঙ্গল (২ চণ্তীমঙ্গল (2) ধর্মমঙল। 
পৌরাণিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি £_ 
(১) ভবানীমঙ্গল (২) সূর্যামঙ্ল (5) অন্নদামজল | 
বৈষ্ণব বিরচিত মানবিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান দুইটি ৫-- 
(১) চৈতন্তভাগব্ত (২) চৈতন্যমঙ্গল। 


মঙ্গলকাবো ব্যবহৃত কতিপয় বাচ্যন্ত্র যথা £-- 


ুন্দুভি, ডিগ্ডিম, মৃদজ্, সানাই, শঙ্খ, করতাল, রবার, সপ্স্বরা, 
মুহুরী, ঘণ্টা, শিল্পা, বাঝর, কপিলাস ও খমক ইত্যাদি । 
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কৃষ্ণলীলা ও কীর্তন 

মহাকাব্য 'মহাভারত' রচনার পর মহ্ধি ব্যাসদেব শীমদৃভাগবত 
রচন] করিয়া কৃষ্ণচলীল! প্রচার করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই কৃষ্ণলীল! গানের প্রচার আরম্ত হয়। 
কীঙ্ডনের আদি কথা এই--. 

মঙ্গলকাব্যের যুগে কীর্তন বা সংকীর্তন শবের উল্লেখ থাকিলেও 
মধ্য যুগের মত সমবেত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গাওয়ার কোন উল্লেখ 
পাওয়। যার না । চণ্তীদাসের কৃষ্ণ কীর্তন রচিত হওয়ার পর “কীর্তন 
প্রচার সুষ্ঠুভাবে আরস্ত হয় ও ক্রমে ক্রমে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। শ্াঠৈত্যদেবের আবির্ভাবের পুর্বেই জয়দেব, চণ্তীদাস ও বিগ্ভা- 
পতি প্রমুখ মহাজনগণ দ্বার! কীর্তনাঙ্জ গানের যথেষ্ট পুষ্টিবিধান হয় 
ও চৈতন্যযুগে আসিয়া এই গান সবশ্রীমণ্ডিত হইয়া সঙ্গীতের সভায় 
এক বিশিষ্ট স্বান অধিকার করে। 

শ্রীচৈতন্যররেবের তিরোধানের পরে কিছুকাল কীর্তনের গতি স্তব্ধ 
থাকিলেও ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা সন্তোষ ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে খেতরীতে যে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহ্বান করেন সেই সময় 
হইতে পুর্ণ বেগে আবার কীর্তনের প্রচার আরস্ত হয়। এই কীর্তনকে 
সমুন্নত করার উদ্দোশ্টে বৃন্দাবনবাসী শ্রীজীব গে্বামী স্বয়ং 
ভীনরোত্তম দাস, শ্রী-প্রীনিবাস আচার্য্য এবং ্রীশ্যামানন্দ এই তিন- 
জন গোন্বামী সন্তানকে বৈষ্ণবশান্ত্রে স্থপগ্ডিত করিয়া তোলেন এবং 
দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুণীদের দ্বারা উচ্চাঙ্ের ধ্রপদ সঙ্গীত 
শিক্ষাদান করান। 

্রপদ সঙ্গীত শিক্ষান্তে বিশেষ পারদশর্খ হওয়ার পর এই তিন- 
জন গোস্বামী সম্তানই বাংলার বিভিন্ন পরগণায় বসতি শ্থাপন করতঃ 
কীর্তনের প্রচার ও উন্নতি সাধনের ব্রত গ্রহণ করার নিদেশি প্রাপ্ত 
হন শ্রীজীব গোম্বামীর নির্দেশানুষায়ী শ্রীনরোতুম ঠাকুর গড়েরছাটি 
পরগণার, গ্রীনিবাস আচার্য মনোহরসাহী পরগণায় ও শ্রীশ্বামানন্দ 
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রানহাটি পরগণায় বসতি স্থাপন করিয়। বৈষুব ধর্ম ও কীর্তন প্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে গরাণহাটি মনোহরসাহী 
ও রেণেটি নামে কীর্তনের যে তিনটি বিশেষ ধার] বা ঘরানার নাম 
শোনা যায় পুর্বোল্লিখিত এ তিন ভন গোস্বামী হইতেই তাহাদের 
উত্তৰ হুইয়াছে। 

“খেতরীর” উত্সবে এই গোসম্বামীগণ উপস্থিত ছিলেন । তাহাদের 
সময় হইতেই আবার কীর্তনের নব জাগরণের অগ্রগতির সুচনা হয় 
'এবং উহ অগ্ভাবধি অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। 

ংগীত দশিক] প্রথম ভাগে কীর্তনের গীতরীতি ও ধার] সম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচনা থাকায় এখানে পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই | 
এখানে একটু লক্ষ্য করার বিষন্ন যে, যে তিনজন গোস্বামী এই 
তিনটি ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদের তিন জনই উচ্চাঙ্গ রাগ 
ংগীতের ধারক ছিলেন, এবং তীহারা কীর্তন গানে গ্রুপদের গীত- 
ভঙ্গিকেই নবতর রূপে রূপায়িত করিয়। গিয়াছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
সাধনা না থাকিলে কীর্তনের এই অনিবচনীয় রূপটির প্রকাশ 
হইত ন1। কীর্তনগান আজও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গুরুমুখী বি্ভা রূপেই 
চলিয়া আসিতেছে । 
ইদানীং অপরাপর সঙ্গীতকে যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত 
করার চেষ্টা চলিতেছে কীর্তন সম্বন্ধে বিশেষ এমন কোন চেষ্টা 
লক্ষিত হয় না| যদি এখন হইতে কীর্তনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
স্বরলিপি দ্বারা সংরক্ষণের চেষ্টা না চলে তাহা হইলে ভবিষ্তূতে 
ইহার প্রকৃত রূপটির বিকৃতি ঘটারই আশঙ্কা অধিক। কীর্তনের 
অনুশীলনকারী ক সাধনায় উচ্চস্তরের সাধনসম্পন্ন না হইলে সেই 
কণ্ঠে কীর্তনের প্রকৃষ্ট রূপটি কিছুতেই ফুটিতে পারে ন1। 

পাঁচশ বা ত্রিশ বদর পূর্বেও উচ্চশ্রেণীর কীর্তনীয়াগণ যে-স্তরের 
কীর্তনগান পরিবেশন করিতেন এবং শ্রুতির যে বিল্ময়কর প্রয়োগ 
করিতেন বর্তমানে তেমন কীর্তন বড় আর শোন! ধায় না। 


কাজেই এখন হুইতে দৃঢ়ভাবে কীর্তনের প্রকৃত রূপটিকে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে সংরক্ষণের চেহ্টা না করিলে কীর্তনের পুর্ব গৌরব অচিরেই 
মান হইয়! পড়িবে এরূপ অনুঙ্গান করা অসঙ্গত হইবে না। 


মধ্যযুগে সাধন-সংগীভ ও বাউল-সংগীভ 

মধ্য-যুগে বাংলায় শ্রীচৈতম্যদেব ও মধ্য ভারতে নানক, কবীর, 
তুলসীদাস ও দাছু প্রভৃতি ভক্ত কবিদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার 
কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে উক্ত ভক্ত কবিদের সাধন-সংগীতের 
ত্োতও প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলায়ও তশুকালে নৃতন একটি 
সাধন-সংগীতের ধার! প্রবণ্তিত হয়, বাগ ও দেশী-সংগীতের মিশ্রিত 
রূপ লইয়া এই সময় শিব, শক্তি ও হরিবিষয়ক বু সাধন-সংগীত 
রচিত হয়। 

মধ্য যুগেই বাংলাদেশে নূতন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্তব হয় 
ইহার নাম বাউল সম্প্রদায় । বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবই এই ধর্মসম্প্র- 
দায়ের উপর ছিল সর্বাধিক। 

এই সম্প্রদায় জাতি বিচার মানিভ ৭] ও হিন্দু মুসলমান নির্হি- 
শেষে এই সাধন গ্রহণ করিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের বলা 
₹ইত বাউল ও মুদলমানদের বল! হইত আওল, দরবেশ, পীর বা 
ফকির । 

বাউলদের গুরুবাদ ধর্ম্ত ও সাধনতত্ব লইয়! বাংলাদেশে তখন 
আর একটি নৃতন সঙ্গীত ধারার উদ্ভব হয়, যা+ নাম বাউল সঙ্গত ; 
দেশী স্থুরই যার অবলম্বন। বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে “বাউল 
গানের” একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কিন্তু মহাজন স্থানীয় যে 
সব ব্যক্তি বাউল গানের অস্টা ছিলেন তীহার! প্রায় সকলেই দেহ- 
রক্ষা করিয়াছেন এবং এই সম্প্রদারও ক্রমে অবলুপ্তির পথে 
চলিয়াছে। সেই কারণেই বাউল গানের অগ্রগতি বা পুষ্টিও এখানে 
আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে বলা যায়। 
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যে সকল তত্বদশ্খ গুরুস্থানীয় ব্যক্তি তাহাদের উপলব্ধির বিষয় 
ংগীতের মাধ্যমে প্রচার করিতেন, এঁ সম্প্রদায়ে বর্তমানে তেমন 

কোন “গুরুর” আবির্ভাব হুইয়াছে বলিয়! জান যায় না। কাজেই 
বাউল গানের চরমবিকাশ ইতিপুর্বেবই হুইয়৷ গিয়াছে বলিয়া ধরা! 
যায়, এবং এই গানের আর কোন অগ্রগতির আশা নাই মনে করা 
যায়| বাউল সংগীতের অনুকরণে হয়ত বু গান রচিত হইবে বা 
হইয়াছে কিন্ত যাহার এ ভাবের ভাবুক বা সাধন-সম্পন্সন নন 
ত/হাদের রচনা যতই উন্নত শ্রেণীর হউক ন] কেন সে গান সাধকদের 
রচনার পর্যায়ভূক্ত বলিয়। বিচার কর] বোধহয় সঙ্গত হইবে না। 

এই মধ্য যুগে সাধক-সংগী 5 ও বাউল-সংশীত ভিন্ন আরো কতক- 
গুলি আঞ্চলিক বা পল্লী-সংগীতের ধারার পরিবর্তন আরম্ত হয়; 
শ্রমজীবী কৃষক মাঝিমালা1! ও আদিবাসী সাওতালদের ভাটিয়ালি, 
ভাওয়াইয়া, জারি সারি ও ঝুমুর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের লোক- 
সংগীত প্রচার লাভ করে। এতন্ডি্ম নানা দেব-দেবীবিষয়ক লোক- 
সংগীতও বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত হইয়া প্রসার লাভ করে| যথা 2 
গম্তীরা, ভাদু ইত্যা্দি। বিচিত্র রস-সস্তার লইয়া এই জাতীয় গানের 
আবির্ভাবে বাংলার আঞ্চলিক-সংগীত এই সময়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও 
রসপুষ্ট হইয়া উঠে। 

বিভিন্ন প্রকারের এই সকল আঞ্চলিক-সংগীতের পরিচয় “সংগীত- 
দণিকা” প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে । কাজেই এখানে আর অধিক 
আলোচন। করা হইল ন1। 


পাঁচালী 


চৈতগ্ত-যুগে পৌরাণিক কাহিনী অবজম্বনে বাংলাদেশে পাঁচালী 
নামে আর একটি গীতিধারার উদ্ভব হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 
শতাব্দীতে “পঞ্চতালেশ্বর” নামে এক প্রকার গীত বাংলাদেশে 
প্রচলিত ছিল, যাহার পীচটি পদ পটহ, ছুড়,কা, শঙ্ঘ ও কাস প্রভৃতি 
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বিভিন্ন বাছ সহযোগে গাওয়া হইত। প্রথম পদটিতে রাগালাপ 
করা হইত এবং তাল থাকিত না। এই গান ছিল শৃক্গার ও বীর 
রসাত্মক। এই “পঞ্চতালেশ্বর” অধ্টাদশ শতকের মধ্যে লুপ্ত হইয়া 
যায় ও পাঁচালী নাম গ্রহণ পুর্ববক নৃতন এক গীতরীতি অবলম্বন 
করে। পাঁচালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ কেউ এইরূপ অভিমত 
পোষণ করেন। 


আবার কেউ বলেন যে কৃত্তিবাস, কৰিকঙ্কণ, কাশীদাস, ভারত- 
চন্দ্র রচিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সকলই পাঁচালী নামে অভিহিত। 
এই গানে “পদবর্তার” পদচালনা পুর্ববক আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়৷ বর্ণনীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা ও গান করার রীতি হইতে “পাঁচালী” 
কথার উদ্তব হুইয়াছে। 


ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থে _“পঞ্চহালেশ্বরের” নামেই মাত্র উল্লেখ 
আছে দেখা যায়, কিন্ত বিণেষ বর্ণন। পাওয়। যায় না। এ গ্রন্থে 
“পাচালীকে” ক্ষুদ্র গীতের পর্যযায়ভূক্ত করা হইয়াছে । এই ক্ষুত্রগীত 
ছিল চার প্রকার ষথা--চিত্রপদা, চিত্রকলা, পদ ও পাচালী। 


এই “পাচালীগান” দাশরখি রায়ের পুর্ব পধ্যন্ত ছড়াগানের 
আকারে ছিল। কিন্তু দাশরথির কৃতিত্বে এই গানে নৃতনভাবে 
প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তাহা রাগসংগীতের স্পর্শে আসিয়া কাব্য 
পর্যযায়ে উন্নীত হয়। তিনি পাঁচালীগানে আবার নূতন আবেদন 
জাগাইয়! তোলেন ও ললিত, বিাস, সিদ্ধুভৈরবী প্রভৃতি রাগে এবং 
ঝাপতালে ও ষণড প্রস্তুতি তালে বহু গান রচনা করিয়া ন্থনিপুন- 
ভাবে টঞগালের প্রয়োগে পাচালীর অবয়বকে সবিশেষ মাধুর্য) মণ্ডিত 
করিয়া তোলেন। 

যে অর্থে শ্ীঠৈতন্য দেবকে কীর্তনের শ্রষ্ট। বলা যায় সেই অর্থে 


দাশরথিকেও “পাঁচালী” জনক বলিলে অতুমক্তি হয় না। 
পর কেহই পাঁচালী গানে দাশরখি রায়ের সমান কৃতিত্ব দাবী 
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করিতে পারেন ন। এক কালে পাঁচালী গানে সারা বাংলাদেশ 
মাতিয় উঠিয়াছিল ও বাংলার সংগীতে এ গানের বিশেষ গৌরব 
স্থান ছিল। বর্তমানে পাঁচালী গান প্রায় লুণ্ত হইতে চলিয়াছে। 
তাছাড়া ধর্মপ্রাণ শ্রোতার অভাবের কারণে এই জাতীয় সংগীত 
ক্রমেই নিগুরুভ হইয়। পড়িতেছে। 


নাচাড়ি 

নাচাড়ি পাচালীরই “নৃত্য” সম্থলিত ভিন্ন একটি রূপ। গায়ক 
ব1 ব্যাখ্যাব্তা ছন্দবিশেষ বর্ণনা কালে নৃত্য দ্বার! প্রকৃত ভাবকে 
বলিষ্ঠ বা সরস করিয়া তুলিতেন। এই কারণ হইতেই “নাচা়্ি” 
নামের উদ্ভব হয়। পাঁচালীকার পদচালন! করিয়। বর্ণনীয় বিষয় 
ব্যাখ্যা করিলেও নৃতোর সহিত করিতেন না, কিন্তু নাচাড়িগানে পদ 
চালনা ও নৃত্য উভয়ই ছিল। পৌরাণিক কাহিনীই ছিল পাঁচালী 
ও নাচাড়ির একমাত্র অবলম্বন । 


&াড়াকবি 

দাড়াকবি পাঁচালীরই আর একটি রূপ এবং পৌরাণিক কাহিনীই 
তারও অবলম্বন | এই সম্প্রদায়ভূক্ত গায়কগণ একসঙ্গে দীড়াইয়। 
সমবেতভাবে গান করিঙেন। এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের নাম 
হয় াড়াকবি। ইহাতে ছুইটি পক্ষ মুখোমুখী দীড়াইয়] গান করিত। 
এই দুইজন কবিয়াল যে কাহিনী অবলম্বনে গান করিত সেই 
কাহিনীর দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিজ চরিত্রকে 
শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তর্ক যুক্তি ও বিচারে এক জন অপর 
জনকে পরাজিত করি! আসরে নিজের শ্রেষ্ঠন্ব প্রমাণ করিতেন। 
ইহার! সাধারণত;ই স্বভাব কবি, স্থৃবক্তা ও স্ুগায়ক পর্য্যায়ের পঞ্ডিত 
ব্যক্তি হইতেন, এবং তাদের ছন্দ ও উপস্থিত মত কবিতা গানেই 
হইত, এই জঙ্যাই তাহাদিগকে বল] হইত “কবিয়াল”। এরা 
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'অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইতেন। চর্চা না! থাকার ফলে 
অধুনা! এই গানও লুগ্তপ্রান়্। রাম বন্থ, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি 
-কবিষ্ালগণ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

বৈঠকী গান 


ষে সকল পাঁচালীগান রাগের প্রভাবে রচিভ হুইয়া] কাব্য- 
"সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল সেই সকল গানও উচ্চাঙ্গ 
রাগ-সংগীত উচ্চ স্তরের কলাবন্তদের দ্বারা সংগীতামুরাগীদের 
বৈঠকঘরে বা মজ.লিসে গাওয়া হইত | ইহা হইতেই বৈঠকী গান 
নামের উৎপত্তি হয়। রাজা মহারাজা ও জমিদার শ্রেণীর 
সংগীত্তানুরাগীরাই এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। 

অধুন! সেই স্তরের শ্রোতারা অধিকাংশই আপন আপন মর্ধযাদা 
হইতে নানা কারণে বিচাত হুইয়! পড়ায় বৈঠকে বা মজলিসে গানের 
আসর উঠিয়াই গিয়াছে বলা যায়। 

এ বৈঠকগানেরই পরব্তণ রূপ হিসাবে উচ্চাঙ্গ-সংগীত হইতে 
আরম্ত করিয়া দেশী-সংগীত পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের সংগীত, নৃত্য ও 
নান! প্রকারের বাস্ানুষ্ঠান সংগীত-সম্মেলন বা মিউজিক কন্ফারেন্স- 
এ ইদানীং আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বৈঠকীগান পূর্বে সর্বসাধারণের 
নিকট উন্মুক্ত ছিল না। আসর ধিনি আহ্বান করিতেন কেবল 
তাহারই নিকট বন্ধু আত্মীয়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকিত। 
কিন্তু বর্তমানে উপযুক্ত দর্শনীর বিনিময়ে যে কেহই এ রূপ 
কন্ফারেন্দে যোগদান করিতে পারেন | কাজেই কথিত “বৈঠকগান” 
লুপ্ত হইলেও বর্তমানে ইহা৷ বরঞ্চ অধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়া ভিন্ন একটি 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বল যায়। 


কথকতা! 


রামারণ, মহাভারত, প্রীমদৃভাগবত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের 
পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রোতার] বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও শ্রদ্ধার 


৪৫ 


সহিত শুনিতেন | এই পাঠ ও ব্যাখা করাকে বলা হইত “কখকতা” 
আর যিনি পাঠ করিতেন তাহাকে বণনা হইত “কথক । রামায়ণ ও 
মহাভারতের যুগ হইতেই সম্ভবতঃ কথকতা আরম্ত হয়। 

প্রাচীন যুগে এই “কথকতা” শুধু মাত্র আবৃত্তিতেই নিবদ্ধ ছিল। 
কাহারও কাহারও মতে এই ধারার প্রথম পরিবর্তন সাধন করেন 
বাকুড়া জেলার সোনামুখখী গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কথক পণ্ডিত 
গদাধর শিরোমণি । তিনি লক্ষ্য করিলেন শ্রোতা সাধারণ 
ব্রামায়ণের কথকভায় যত না আকৃষ্ট হয়, রামার়ণগানে আকৃষ্ট হয় 
ততোধিক, এই চিন্তাদ্বার অনুপ্রাণিত ছইয়! তিনি ভাগবতে প্রথম 
দৃরযোজন। করিয়৷ “কথকতা” আরস্ত করেন এবং “কথকতা” এক 
নৃতন রূপ লইয়া তখন আবির্ভূত হইল। শিরোমণি মহাশয় 
বিশেষ স্থুক& ও স্থ্তা ছিলেন। “কথকতার” এই নৃতন রূপ সারা 
বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে 
অধিকতর আকৃষ্ট করিল। শিরোমণি মহাশয় ক্রমে গ্রুব চরিত্র, 
প্রহলাদ চরিত্র, দক্ষষচ্ঞ, বামনভিক্ষ1 প্রভৃতি “ভাগবতের' উতকৃষ$ট 
অংশ সমূচহ সবুর যোজন] করিয়। প্রচার আরস্ত করিলেন, এবং 
তথ্প্রবন্তিত স্থুর ধণ্মী ধারাটিই ক্রমে আরো! সমৃদ্ধ হইয়া বাংলাদেশে 
স্থায়ী হয়| “কথকতায়” যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন শ্রীধর কথক, রামধন শিরোমণি, কৃষ্খধন শিরোমণি, ধরণী 
শিরোমণি প্রভৃতি | 

যাত্রাগান 

“রামায়ণ” শবটি “রাম + অয়ন” এই ছুইটি শবযোগে নিপপ্ন। 
“অয়ন” শব্দের অর্থে যাত্রা” বোঝায় । ন্তরাং রামায়ণ কথাটির 
অর্থ রামযাত্র! অর্থাৎ রামচবিত্র গাথা বা গান। রামধাত্রা হইতেই 
নাকি যাত্রাগানের সির সুচন। হয়। 

মহত্বি “বালীক্ি” রামায়ণ রচনা! করেন। পুরাণে উল্লেখ আছে 
যে লব ও কুশ দ্বার! রামায়ণ গান গীত হইত। রামায়ণের সমগ্র 
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ংশই তখন দ্থললিত হরে গীত হইয়া! রাম মহিমা প্রচার করিত। 

পরব পৌরাণিক কাহিনী ও রামায়ণেরই অনুকরণে গীত হইয়া 
প্রচারিত হইত। প্রাচীন কালে যাগ্রাগানের মৌলিক আকার 
সংগীতেই নিবন্ধ ছিল। কালক্রমে ইহাতে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন 
অভিনেতার অভিনয়, বক্তৃতা ও আরো অন্যান্থ আঙ্গিক যুক্ত হুইয়া 
এই যাত্রাগান অধিকতর শ্রীঃসম্পন্ন হয় এবং এই বাংলাতেই তার পুষ্টি? 
হয় সর্বাধিক | 

প্রাচীনকালে “মঙ্গলগীতি" দ্বারা যাত্রাভিনয় আরস্ত হইত। 
মঙ্গলগীতি লুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সেই স্থানে “নটরাজ” বা 
“বীনাপাণি” বন্দন। গীতি গাহিয়! “যাত্রাভিনয়* আরস্ত করার রীতি 
প্রচলিত হয় এবং অগ্ভাবধিও ইহা অব্যাহত রহিয়াছে । অপ্দরা 
বেশে নৃত্যের সহিত এই গানের অনুষ্ঠান করানো! হয় এবং বারো। 
তেরে! বুসরের ছেলেরাই ইহাতে অভিনয় করিয়া দর্শকদের যাত্রা" 
ভিনয়ের প্রারস্তেই আকৃষ্ট করিয়! তোলে । 

প্রাচীন কালের “যাত্রাগানের” মৌলিক আকার বাংলাদেশেই 
বিশেষ ভাবে পরিবতিত হুইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে কোন কোন 
শ্বানে অদ্যাবধি প্রাচীনু রীতিতেই রামধাত্রা, কুষ্ণযাত্রা প্রভৃতি হুইয়] 
থাকে। “রামযাত্রাতে" দুইটি বালক লব কুশের বেশে সঙ্ভিত 
হইয়া যাত্রাভিনয়ের সমব্ত বিষয়ই গানে পরিবেশন করে ও দলের 
অন্যান্যরা এ গানের পুনরাবৃত্তি করে। তেমনি “কৃষ্ণযাত্রায়” 
্রীদাম ও স্থবল সাজিয়া বালক দুইটি গাহিয়! যায় ও অন্যান্যরা 
পুনরাবৃত্তি করে| 

ভগবানের অবতার এবং মর্ত্যলোকে তাহার লীলাকীর্তন করিয়া 
জনসাধারণের অন্তরে ধর্মভাব জাগ্রত করাই ছিল যাত্রাগানের মুল 
উদ্দেশ্য । পুরাকালে বসন্তে দোলঘাত্রা, শরতে রাসযাত্রা, ও বর্ষায় 
রথযাত্রা প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই তিন খতুতেই যাত্রাগান হইত। 
ক্রমে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিব লীলা ও অন্যান্থা পৌরাণিক 


৪৭ 


উপাখ্যান লইয়! “যাত্রা” এত অধিক পুষ্ট হইল যে কেবল মাত্র ভিন 
খতুতে তাহ! সীমাবদ্ধ রহিল না। সকল সময়ে ও সকল খতুতেই 
যাত্রা অনুষ্ঠান চলিতে আরম্ভ করিল। যাত্রাগানের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস এই । 

বাংলাদেশের যাত্রাগায়কদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন পরমানন্দ 
অধিকারী ও তদীয় শিষ্য বদন ও গোবিন্দ অধিকারী । 

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়ে, মদনমাষ্টার, বৈকুণডু, লোকা 
ধোপা, ব্রজরায়, মতিরায়, নীলকণ্ঠ, কষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতিও 
বাংলার বিখ্যাত যাত্রাগায়ক ছিলেন । 


রূবীক্দসজীত 
॥ রবীন্দ্রনাথের শৈশবে সংগীত-শিক্ষ। ও প্রেরণা ॥ 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বিশুদ্ধ সংগীতের 
আবহাওয়ায় । তহগুকালে জোড়াসসাকো ঠাকুরবাড়ীতে বহু গুণী 
সংগীতজ্ঞের সমাবেশ হইত।| বডদের লইয়! সেই আসর জমিয়া 
উঠিত | ছোটর] সেই আসরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইত ন]1। 
শিশু রবীন্দ্রনাথের সদূর-পিয়াঁসী মন ব্যাকুল হুইয়া উঠিত সংগীতের 
জন্য । বন্ধ দরজার ভিতর হইতে ভাসিয়৷ আসিত বিচিত্র রাগ-বাগিণীর 
স্বর-লহুরী। অন্তরাল হইতে তিনি শুনিতেন সেকালের শ্রেষ্ঠ গুণীদের 
গান। এইভাবেই নাগ-রাগিণীর সহিত তাহার নিবিড় পরিচয় 
হুইয়াছিল। বড় বড় ওন্তাদের গান এবং হিন্দুস্থানী মার্গ- 
ংগীতের প্রভাব তাহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল । তিনি 
৭ 


৪) 


বলিয়াছেন, “ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অন্তাস ছিল 
সে সখের দলের গাঁন নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের 
একট] ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল । ছেলেবেলা থেকে ভাল 
হিন্দন্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ব ও মাধূর্ধ্য সমস্ত মন 
দিয়েই স্বীকার করি ।” ইহা! হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথ 
শৈশবে সংগীতে অনুপ্রেরণা! কিভাবে এবং কোথা হইতে পাইয়া 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয্োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংগীত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া! দেওয়া! হইল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ও 
জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ীর সংগীত শিক্ষক বিষুঃ চক্রবর্তী ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু | খ্রুপদ ও খেয়ালে সিদ্ধ এই সংগীত- 
গুনর নিকট রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সংগীত চর করিয়াছিলেন । 

বিধুও চক্রবর্তাঁ ব্যতীত গ্রীক সিংহ ও যদুভটের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সংগীত শ্রিক্ষকদের মধ্যে যদুভট একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন | যদ্ুভটু অসাধারণ প্রতিভা- 
সম্পন্ন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার গুণমুগ্ধ ভক্ত । 
যদ্ভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “ছেলেবেলায় আমি একজন 
বাঙ্গালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ 
মরধাদাণ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কান্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের 
মত তাল ঠোকাঠুকি কর্ত না। তীর প্রত্যেক গানে একটি 0:183- 
11911 ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়ত11” 

ঘদ্ভট্রের বিখ্যাত গান “আজ বহুত বসম্ভ পবন” গানটির অনু- 

' করণে পরবর্তীকালে তিনি রচন1 করিয়াছিলেন “আজি বহিছে বসস্ত 

পধন* গানখানি । 

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাকে সংগীতে প্রথম 
প্রেরণা দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিক্দ্রনাথ পিয়ানোতে নিত্যনৃতন হুর 
বাজাইতেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই স্তরগুলিকে কথ! দিয়া আবদ্ধ 

' করিয়া রাখিতেন। গীত-রচন] শিক্ষা এই ভাবে আরম্ত হইয়াছিল। 


নিউ 


বাল্যকাল হইতে রাগ-রাগিনীর* সহিত নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল 
বলির! গীতরচনার ক্ষেত্রে তিনি রাগ-রাগিনী কদাচ অবহেলা করিতে 
পারেন নাই। ম্থুরযোজনার ক্ষেত্রে রাগ-রাগিনীই ছিল তাহার 
একমাত্র সহায় । রবীন্দ্রনাথের পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন 
ভারতীয় সংগীতের বোদ্ধা ব্যক্তি। তিনি তাহার সন্তানদের সংগীতে 
অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন ৷ ঠাকুরবাড়ীর সাংগীতিক আবহাওয়া, 
পরিবেশ, বিশুদ্ধ বাগ-সংগীত শ্রবণ ও শিক্ষা, প্রখ্যাত সংগীতগুণী ও 
সংগীত-রসিকদের সাহায্য ও প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে 
সার্থক সংগীত-রচয়িত1 হইতে সাহায্য করিয়াছে । 


॥ রবীন্দ্র-সংগণীতের গায়কী ॥ 


গায়কী বলিতে সুস্পষ্টভাবে কি বুঝায় সে বিষয়ে আলোচন! 
কর! প্রয়োজন । গাহিবার পদ্ধতিকেই কি গায়কী বলিব? তাহাই 
যদি হয় তাহা! হইলে উত্তম সংগীত পরিবেশনকে (1)61)0119019- 
(100) গায়কী বলিতে হয় । অথব] কেহ যদি স্বরলিপি দেখিয়! কোন 
একটি গান স্বরপ্সিপি অনুযাক্মী গাহিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে 
কি গায়কী বলিব? 

ধ্রুবপদ প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীতের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৈশিষ্টা এবং 
গায়কী আছে। বৈশিষ্টা ও গায়কী এই দুইটি বস্ত পরস্পর খুৰ 
নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহার পুর্ণ জ্ঞান 
আছে গায়কী তাহার কঠে সহজেই আসিবে । কথা ও সুরের মিলন 
জনিত সৌন্দর্ধ্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট । অতএব কাব্য- 
রস-বোধ থাক! একাস্ত প্রয়োজন এবং কাব্যের মুল স্থুরটি কি তাহাও 
জানিতে হইবে। গীতালি, গীতাঞ্জলি, খেয়া ও মহুয়া কাব্যের মুল 
স্থুরটি না জানা থাকিলে উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থের গানগুলির বস 
উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। অন্যদিকে স্থুর, মীড়, মুর্ছনা ও শ্রুতি 
বিষয়ে জ্ঞান ন1 থাকিলে কাব্যসঙ্গীতে ভাবের স্্টি সম্ভব হয় না। 


১৪৬৩ 


তবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারণ, তার ক্রমবিকাশ, তৃঝবৈচিত্রা, কাব্যবোধ, রাগ- 
রাগিনীর রূপ এবং বিভিন্ন তাল ও ছন্দের জ্ঞান, এতগুলি বিষয়কে 
জানিতে হইবে, তাহা হইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কী সহজেই কে 
আসিবে । ইহার জঙ্। প্রয়োজন সাধনা । ইহা অনায়াসলভ্য নহে। 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের গাধকী একই প্রকার । বিভিন্ন শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন গায়কণী 
দিয়া গান গাহিতে পারেন না। সে স্বাধীনতা তাহাদের নাই। 


স্বরলিপি গানের কাঠামো, গায়কী তাহাতে করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। 
কেবলমাত্র স্বরলিপি দেখিয়! রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিচার কৰিলে ভুল' 


হুইবে। 


£& রবীন্দ্রনাথের হিন্দী, আন্তঃগ্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত 
ভাঙ্গা কয়েকটী গান ॥ 


কবি ছিলেন স্থন্দরের পুজারী। স্থৃতরাং যেখানে যাহ কিছু 
হৃল্দর তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দী ভাঙ্গা 
বন্ধ গান আছে। কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল। 


হিন্দী ভাঙ্গা! গান £-- 


মুল গান-__ রবীন্দ্রনাথের গান-- 
বহর বজাও বংশী আঙ্জি এ আনন্দ সন্ধ্যা 
আভজু বহুত বসন্ত পবন আজি বহিছে বসন্ত পবন 
জিন ছুয়ো মোরে আখিজল মুছাইলে 

ইয় জগবুট আমারে করে] জীবন দান 


এরিমা সব বন অমুয। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে 
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প্রাদেশিক সংগীতের সুরের গান 2 


মূল গান - প্রদেশ-- রবীন্দ্রনাথের গান--. 
নাদ বিস্া পর ব্রহ্ম মারাঠি বিশ্ববীণা রবে 
নিতু চরণ মুলে মাদ্রাজী বাজে করুণ স্থরে 
এ হরি হুন্দর পাঞ্জাবী এ হরি লুন্দর 
বৃন্দাবন লোলা দক্ষিণী নীলাঞ্জন ছায়। 
সথী বা বা কানাড়ী বড় আশা করে 


পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের গান ১ 


মূল গান__ রবীন্দ্রনাথের গান- 
70 165 কালী কালী বল্রে আজ 
চ২০১12. 4১491 সকলি ফুরালো 
10110 00 105 0015 কতবার ভেবেছিনু 
€৮0 আ 11616 21010 
৮৪.105 01165 ওছে দয়াময় 
ভাল ও ছন্দ 


রবীন্দ্র-সংগীতে প্র।চীন ও প্রচর্পিত বহু প্রকার তালের ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়] যায়। তাহার প্রথম জীবনের গানগুলি অধিকাংশই 
হিন্দুগ্থানী মার্গ-সংগীতের অনুকরণে রচিত। সেই জন্যই হিন্দৃস্থানী 
গীতে প্রচলিত তালগুলি অতি সহজেই রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে 
স্থান পাইয়াছে। 
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খামার, চৌতাল, হুরফাকভাল, আড়াচৌতাল, বাপতাল, একতাল, 
তেওড়া, ব্রিতাল, মধযমান, যত, কাহারব! ও দাদ্‌রা ভালগুলি বহুল- 
ভাবে রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং ছয়টি তালের সৃষ্টি করেন £--+ যথা £--. 


১। ঝম্পক-৫ মাত্রা 


ঠেক1--ধি ধি না ও ধিনা 
১ ২ 


গান--যেতে যেতে একলা পথে-" 


২। য্ী-৬মাত্র! 
ঠেকা-- ধা গে ধাগেতেটে 
১৫ ৰ ২ 


গান--শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে." 


৩| রূপকড়া--৮ মাত্রা 


ঠেকা--খিধিনা | ধিনা | তিতিন! 
১৫ | ২ | ও 


গান--গভীর রজনী নামিল হদয়ে... 


৪॥ নবতাল "৯ মাত্রা 
ঠেকা--ধা দেন্‌ তা | তেটে কতা ৰ গদি ঘেনে | ধাগে তেটে 
১৫ রঙ্গ ইারঙ্গ জহর হা উহা আগ বউ 
| ২ | ৩ | ৪ 
গান- নিবিড় ঘন জাধারে"*" 


১৬৩ 
৫| একাদগী-* ১১ মাত্রা 
ঠেকা-ধা দেন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে 
| এ 
উরি হারা হাটা 
৪ 
গান - ছু্নারে দাও মোরে রাখিয়া... 


| ৩ 


৬। নবপঞ্চতাল .” ১৮ মাত্র 
ধাগ ধাগে | দেস্তা | ০০৮ 98 
১৫ ৪ 


১ ৪০2৮: 
ডু | স্ 
| | 


গান--জননী তোমার করুণ চরণখানি'*' 


১৬৪ 


“সংগীতের মুক্তি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--“কাব্যে ছন্দের 
ষেকাজ্জ, গানে তালের সেই কাজ । অতএব ছন্দ যে নিথ্নমে 
কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলবে"*** | অন্যত্র আবার 
বলিয়াছেন, “কবিতায় যেটা! ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়”। 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দোগুরু | সেইজন্য তাহার সংগীতেও অপুর্ব 
ছন্দবৈচিত্রা পরিলক্ষিত হুয়। কথ! ও সুরের মিলন রবীন্দ্র-সংগীতের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । আবার কথা ও স্থরের সহিত তাল ও ছন্দের 
মিলনও রবীন্দ্র-সংগীতের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্টা। সংগীত 
কাব্যের ভাব প্রকাশে সহায়ত] করে| এই ভাবেই তালেরও প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের বড় কবিতাগুলিতে স্থর-সংযোজন] ও 
ছন্দ লক্ষ্য করার বিষয়। এই প্রকার গানে 1)0701025' কাটাইবার 
জন্য তিনি বিভিন্ন স্তবকে কাব্যের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার 
তালের প্রয়োগ করিয়াছেন। “হে নিরুপমা”, “এ আসে এঁ অতি 
ভৈরব হুরষে”, “বিশ্ববীণ! রবে” “নৃত্যের তালে তালে” গানগুলি ছন্দ- 
বৈচিত্র্যের অপুর্ব নিদর্শন। “কৃষ্ণকলি” গানটি তালবদ্ধ নহে, কথা 
বলিবার ছন্দে এই গানটি গীত হুইয়া থাকে । গভীর রসবোধ ও 
ছন্দবোধ ন1 থাকিলে গানটি গাওয়। অতিশয় কঠিন। গীতি-নাট্যে 
ও নৃ্য-নাট্যে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগত ভাব অনুযা্মী গানে তালের 
প্রয়োগ আছে। "শ্টামা” নৃত্যনাট্য কোটালের গানগুলি লক্ষ্য 
করিলে উদ্ধত ও কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কোটাল 
শ্যামাকে বলিতেছে-_“চুপ কর! দূরে যাও নারী; বাধা দিও না, 
বাধ! দিও না*। একটি কথা মনে রাখিতে হুইবে যে, বিভিন্ন ছন্দ 
বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। রবীন্দ্র সংগীতে আমর! 
গানের ভাব ও মেজাজ অনুযায়ী তাল ও ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে 
পাই। দৃষ্ীন্ত স্বরূপ “ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে* গানটির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। উক্ত গানটি ছুই প্রকার ছন্দে গীত হইয়া থাকে। 
একটি কাহারবা! এবং অন্যটি ষষ্ঠী | কাছারব! তালের প্রয়োগে গানটির 
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মধ উচ্ছলতাই প্রকাশ পায় এবং ষষ্ঠী তালে এ একই গানের ভাব 
পরিবন্তিত হইয়া যায়। যে গান উচ্ছললত৷ প্রকাশ করিল কাহারবা 
তালে, সেই গানেই আবার উদাস ভাব আনিয়া দিল যী তাল। 
মূল কথা হইল রবীন্দ্রনাথ তাহার সংগীতে গানের অস্তণিহিত ভাবটি 
যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি যাখিয়াই তাল ও ছন্দের 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 


রবীজ্র সংগীতে গ্রুপদ্দ ও টগ্জা-গানের প্রভাব 


হিন্দ-সংগীতে মুলত ধে পাঁচটি ভাগ আছে ববীন্দ্রনাথও সেই 
পাঁচটি ভাগে বহুসংখ্যক গান রচন। করিয়াছেন । সেই পাঁচটি ভাগ 
হইল ধ্র্পদ, ধামার, খেয়াল, টগ্প! ও ঠংরী। ববীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে 
গ্রুপদ, ধামার, টপ্প। ইত্যাদির অনুকরণে শান্ত্রসম্মতভাবে বন্ুগান রচনা 
করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন 
ফ্রপদ, ধামার ও টগ্লার প্রচলনই ছিল অধিক | খেয়াল ও £ংরী এত 
উত্কর্ষ লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সংগীত রচনার 
গ্রুশ্দ ও টপ্লার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্র- 
নাথের খতু-সংগীত, কাব্য-সংগীতেও প্রুপদ ও টগ্নার অলঙ্করণ দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। গ্রপদের বৈশিষ্ট্য হইল স্থরের স্থিতি ও সংযম। 
রবান্দ্র-সংগীতেও এই বৈশিষ্টাটুকু বিষ্ভমান। মীড়, গমক, ছোট 
টপ্পার দান। রবান্দ্র-সংগীতে ধথেষ্ট পরিমাণে আছে । হিন্দুস্থানী টগ্সার 
অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান বচন] করিয়াছিলেন যথা - 
«এ পরবাসে রবে কে, “এ কি করুণাময়” ইত্যাদি। আবার 
“সার্থক জনম আমার”, “কোথা যে উধাও হলো?” ইত্যাদি গান- 
গুলিতেও টগ্লার অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে 
কীর্তনাঙ্গ গানেও টগ্লার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়| যথা-_ 
“মাঝে মাঝে তব দেখা পাই”, “তোমায় নতুন ক'রেই পাব বলে” 
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ইত্যাদি। গুপদের মীড়, গমক এবং টগ্লার অলঙ্করণ সমগ্রভাকে 
রবীন্দ্-সংগীতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে । উপরোক্ত গানগুলি কেবল 
স্বরলিপির সাহায্যেই গাওয়] যায় না। ইহার গায়কী বিশেষজের" 
নিকট শুনিয়া! শিখিতে হয়। 


॥ রবীজ্নাথের কয়েকটি হিন্্ী ভাঙ। গ্রুপদ ও টগ্জা।॥ 
গুগপদ্ 
মুল গান-_ রাগ ও তাল-- রবীন্দ্র সংগীত-- 
আড় বহু সুগন্ধ পবন পুর্ব, তেওড়া আজি বহিছে বসন্ত পবন 
জয় প্রবল বেগবতী বুন্দাবনসারং, ,, জয় তব বিচিত্র আনন্দ 
জগজজন ধ্যান করত বড়হংসসারং, চৌতাল তাহারে আরতি.করে 


বেন নিরখতভূর্জ আড়ানা », বাণী তবধায় 
আয়ে! ফাগুন বড়োমান নায়কীকানাড়া, ধামার হৃধাসাগর তীরে (ধামার) 


টা 
মুল গান-_ রাগ ও তাল--  রবীন্দ্-সংগীত-- 
ও মিঞ1 বেজনুওয়ালে সিন্ধু মধ্যমান এ পরবাসে রবে কে 
বে পরিয়! তাডে ৪. ও কে বসিলে আজি 


মিঞা বে মানুডে ঝিঝিট » হৃদয় বাসলা পুর্ণ হোল 


১০ণ' 
বিষয়বৈচিত্রয 


রবীন্দ্র-সংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এরূপ' 
বৈচিত্র্য সস্তার পূর্ববস্তী বা পরবর্তী কোন কবির নিকট হইতে আমরা 
পাই নাই। কেহ হয়ত হাসির গান রচন! করিয়] বিখ্যাত হইয়াছেন, 
কেহ প্রেমের গান লিখিয়! খ্যাত হইয়াছেন, কিন্ত একাধারে বিভিন্ন 
বিষয়ে সংগীত রচন। করিয়া রবীন্দ্রনাথই সফল হইয়াছেন, একথা 
নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মানবমনের বিভিন্ন অনুভূতির গান 
আমর] তাহার রচনার মধ্যে পাই। ইহা ছাড়া স্বদেশী গান, ধর্ম- 
সংগীত, আনুষ্ঠানিক গান, খতু-সংগীত ও হাসির গান ইত্যাদি তাহার 
গীতরচনাকে সমৃদ্ধি দান করিয়াছে । এক কথায় বলা যাইতে পারে 
যে শোকে, হুঃখে, আনন্দে ও উৎসবে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের" 
নিত্যসংগী | রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার গান লিখিয়াছেন। 
তাহার এই বিপুল সংগীত রচনার মধ্যে আমরা আমাদের প্রয়োজন 
মত গান বাছিয়া লইতে পারি। তিনি গাহিয়াছেন বিশ্ব-প্রকৃতির 
গান, বিশ্ব-পতির গান ও বিশ্ব-মানবের গান। তাহার রচনার একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে তাহার সংগীতের ভাবধারায় কোন বিশেষ 
ধর্মের বা বিশেষ সম্প্রদায়ের স্থান নাই। সেইজন্/ সকল মানুষের 
মধ্যেই তাহার গান শ্থান লাভ করিয়াছে । রবীন্দ্র-সংগীতের পাঁচটি 
পর্যযায় ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার রচিত সংগীতকে 'পুজ।' 
“প্রেম? “প্রকৃতি” প্রভৃতি বহু বিষয়বিম্তাসে ভাগ করিয়াছেন। গানের, 
দৃষ্টান্ত সহ বিভাগটি এইরূপ-- 


পুজা-_ 
গান""" ৮” কাঙ্সাহাসির-দোল-দোলানো-- 
বন্ধু "*** ** তোমায় আমায় মিলন হবে বলে" 
প্রার্থনা ”* আমার মিলন লাগি তুমিস 


বিরহ... ** পথ চেয়ে ষে কেটে গেল--- 
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সাধন! ও সংকল্প" .*" নিবিড় ঘন জধারে-__ 
হঃখ.... »* এবার হঃখ আমার অসীম পাখার 
আশ্বাস""" ** আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু. 
অন্তরে... ৮” চোখের আলোয় দেখেছিলাম -_ 
আত্মবোধন... ** শান্ত হ'বরে মন চিত্ত- 
ঘ্াগরণ.... ৮ শুভ্র নব শঙ্থ-_ 
'নিঃসংশয়.... ৮” ওদের কথায় ধাদা লাগে-_ 
সাধক '*"' ** জানি হে যবে প্রভাত হবে-- 
উত্স ব.... ৮” কী গাব আমি, কী শুনাব-_ 
আনন্দ... **** আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি -_ 
বিশ্ব" **** মহাবিশ্ে মহাকাশে-- 
বিবিধ "** “** জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি--- 
সুন্দর .**" "*** মোর সন্ধ্যায় তৃমি হুন্দর বেশে এসেছ--- 
বাউল."** ৮" আমার প্রাণের মানুষ-- 
পথ... »** আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ-_ 
শেষ "" ৮ য। পেয়েছি প্রথম দিনে--- 
পরিণয়'""" »** * যে তরণীখানি ভাসালে ছ'ঞনে-” 
স্যদেশ-*" ** যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে- 
€প্রম- 
গান""' ১ কাল রাতের বেলা গান এল-- 

হে নিরুপমা-- 


বর্ষণ মক্দিত অন্ধকারে-_ 
£প্রমবৈচিত্র্য' 


একদিন চিনে নেবে তারে” 


| . 
| চৈত্র পৰনে মম চিত্ত বনে-- 


১৪৬ 


প্রকতি-- 
সাধারণ*"*" **  বিশ্ববীণা রবে 
গ্রীন্ম** **  প্রথর তপন তাপে- 
বর্ষা". »” এ আসে এ অতি-_ 
শর... ৮৯০, আমার নয়ন ভূলানো এলে 
হেমন্ত -""" শপ... হেমস্তে কোন্‌ বসন্তের বাণী 
শীত... +* এল যে শীতের বেলা” 
বসন্ত". +* আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে__ 
বিচিত্র... ৮" যখন পড়বে না মোর-_ 
আনুষ্ঠানিক" সবার করি আহ্বান_ 


পরিশিষ্ট." ”*৮. প্রেম এসেছিল নিঃশব চয়ণে__- 


১১৩ 


'রবীজ্জ সংগীতে মিশ্রণ 

প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যযস্ত ভারতীয় সংগীতে বহু 
নৃতন রাগ-রাগিনী সৃষ্টি হইয়াছে । এক রাগের সিত অন্ত একটি 
রাগের মিশ্রণ বা এক ব্লাগের সহিত ছুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে 
নুতন হৃষ্টি সম্ভবপর হুইয়াছে। এই ভাবে ভারতীয় সংগীতে নুতন 
রাগ-রাগিনী স্থষ্টি হইাছে মিশ্রণের সাহায্যে। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়াই 
নূন সৃষ্টি হইয়া! থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাগ-রাগিনীকে 
ভাঙ্গিয়া, মিশ্রণের সাহায্যে বাংল! গানের নূতন জীবন দিলেন। 

“সংগীতের উদ্দেশ্ু* নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “যদি 
মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালে। শুনার আর তাহাতে বর্ণনীয় 
ভাবের সহায়ত1 করে, তবে জয়-জয়ন্তী বাঁচুন অথবা মরুন আমি 
পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন?” ভাব প্রকাশে সহায়তা করে 
এবং কাব্যের সৌন্দর্ধ্য ও রস ফুটিয়া উঠে এই দিকে দি রাখিয়াই 
রবীন্দ্রনাথ প্রঞ্জোজন মত রাগ-রাগ্রিনীর সাহায্য লইতেন। “আছে 
দুঃখ, আছে ম্বত্যু” গানটির কথা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি । মিশ্রণের 
'অপুর্ব নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় এই গানটিকে বিশ্লেষণ করিলে । 
ইহাতে ললিত, বিভাস, রামকেলী ও আশাবরী সহজ ভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে । গানটির ভাব অনুযায়ী যেখানে যেমনটির প্রয়োজন ঠিক 
তেমনটি সেই খানে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই মিশ্রণ কিন্তু পৃথকভাবে 
ধরিবার উপায় নাই। গানটি শুনিবার লময় সমগ্র ব্ঙজনাটুকু 
উপঙ্গন্ধি করা যায়, এই খানেই মিশ্রণের বাহাছ্বরী। রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন মিশ্রণের রাজা । বাল্যকালে দরবারী সংগীতের আবহাওয়ায় 
মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়াই ষে তিনি মিশ্রণে দক্ষতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন তাহ! নহে । ভারতীয় রাগ-রাগিনীর সহিত তাহার নিবিড় 
পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং রাগ-বাগিনীগুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। অপূর্ব মিশ্রণের দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীতে রস-বোধ 
"গন্ভীর হুইয়াছে এবং সৌন্দর্য্য বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। 


১১১ 


মিশ্রণের দিক হইতে রসোত্বীর্ণ হইয়াছে এমন কয়েকটি গানের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল । 


১। আছে হুঃখ, আছে মৃত্যু | 
২1 প্রথর তপন ভাঁপে। 
৩। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ। 


৪| চক্ষে আমার তৃষা, ওগে। তৃষ্ণা! আমার বক্ষ জুড়ে। 


রবীন্দ্-সংগীত সংখ্যায় 'বিপুল এবং ইহা! তিনটি স্তরে বিভক্ত । 
প্রথম যুগের গান, মধ্যযুগের গান এবং শেষযুগের গান। রবীন্দ্- 
গীতে এই তিনটি যুগই হইল তিনটি স্তর । «রবীন্দ্র-সংগীতে মিশ্রাণ” 
একটি পরথক স্তর বলিয়া ধর! যাইতে পারে এবং এই স্তরেও বিপুল 
সংখ্যক গান আছে। সরগুলির পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্তব নয়। 
রবীন্দর-সঙ্গীতানুরাগী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা যদি রাগ-সঙ্গীতে 
সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া ও রবীন্দ্-কাব্যে প্রবিষ্ট হইয়া গবেষণা! 
করেন তাহা হইলে রবীন্দ্-সঙ্গীতে মিশ্রণ কতদূর সার্থক হইয়াছে 
এবং মিশ্রুণে রবীন্দ্রনাথের যে কি অসীম ক্ষমতা ছিল সেই বিষয়ে 
্ঞানলাভ করিতে পারিবেন । 


১১২ 
রবীজআ-সংগীতে লোক-সংগীতের প্রভাব 


সবর শ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্ৃস্থানী রাগসংগীতকে কেন্দ্র 
করিয়াই সংগীত রটনা! করেন নাই | বাংলার লোক-সংগীতকে তিনি 
শুদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । ব্রবীন্দ্র-সংগীতে লোক-সংগীতের 
প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। গ্রামে জমিদারীীর কাজ তত্বাবধান 
করিবার সময় কবি গ্রামের বাউলদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। 
সেই গ্রামাঞ্চলের গান তাহার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। 
তাহাদের সহজ সরল ভাষ! ও স্বরে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন। ভিনি 
লিখিয়াছেন-- 

“জমার লেখ! ষার। পড়েছেন, তার জানেন, বাউল পদাবলীর 
প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ ক'রেছি। 
শিলাইদছে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখ! 
সাক্ষা ও আলাপ-আলোচনা হোত । আমার অনেক গানেই আমি 
বাউলদের শ্্রর গ্রহণ ক'রেছি এবং অনেক গানে অন্ত রাগ-রাগিনীর 
সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সবরের মিল ঘটেছে । এর 
থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাদী কোন্‌ এক সময়ে আমার 
মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।” 

ইহ! হইতেই বুঝ! যায় ষে রবীন্দ্রনাথ কি গভীরভাবেই বাউলদের 
প্রতি আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের 
স্বরে তিনি কতকগুলি গান বচন] করেন | যথা £-_ 


মুল গান- রবীন্দ্রনাথের গান-- 
১। হরি নাম দিয়ে জগত মাতালে--“যদ্দি তোর ডাক গুনে? 
২। মন মাঝি সামাল “এবার তোর মর] গাঙ্গে 


৩। আমি কোথায় পাব তারে "আমার সোনার বাংলা” 


১১৩ 
ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ববীন্দ্র-সংগীতের বিভিন্ন 
পর্যায়েই বাউল গানের স্বর আছে। কেবলমাত্র ধর্মমূলক বা অধ্যাত্ম- 
বিষয়ক গানে নহে । প্রেমবৈচিত্র্য, খতুবিষয়ক-সংগীত, স্বদেশী-সংগীত 
ইত্যাদিতেও বাউল ন্বর আছে। রাগ-রাগিনীর সহিত অতি সহজ ও 
বন্দর ভাবে বাউল সবরের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এবং 
তাহাতেই রবীন্দ্র-বাউল বৈশিষ্টাপুর্ণ হইয়াছে । বাংলার বাউলদের 
হর গ্রহণ করিয়াও সেই ক্র আপন স্বাতগ্্যে প্রত্ষ্ঠিত। বরবীক্র- 
.বাউলের বৈশিষ্ট্য হইল অনবদ্ধ ভাষা, বাউল স্থরের সহিত রাগ 
ঝাগিণীর মিশ্রণে সুরের বৈচিত্র্য এবং বিষয়*বৈচিত্র্য | বাউল গান 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “এমন বাউল গান শুনেছি, ভাষার 
সরলতায়, ভাবের গভীরঙতায়, হববরের দরদে যার তুলন] মেলে না, 
তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ব তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তির 
মিশেছে । লোকসাছিত্যে এমন অপুর্বতা আর কোথাও পাওয়া 
যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে ।” 
রবীন্দ্রনাথ দেশী-সংগীতকে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সারি গান ইত্যাদির অনুকরণে রচিত 
গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ সুর মিশ্রণে সৌন্দ্য্যমপ্ডি্ হুইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত-রচনার মধ্যে বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, 
সারি, ভাটীয়ালী ইত্যাদি দেশী-সংগীতের অন্তর্গত স্থরগুলি এক 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 


জর 0 জিডি 


১১৪ 
রবীজ্জ সংগীত শিক্ষার্থীর ক% সাধন। ও রাগ জ্ঞান 


যেকোন প্রকার সংগীতকে আর্ত করিতে হইলে সাধন! 
করিতে হুইবে। 


রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য ও গাকিবার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে 
হইলে মাঞ্রিত কণস্বর, টগ্প অংগের অলংকরণ, মীড়, স্বর-জ্ঞান এবং 
আর্তি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক | 


রবীন্দ্র-সংগীতে পারদ হইতে হইলে স্বর-ক্ষেপণে লঘুত্ব ও 
গুরুত্ব, সংযত কণ্ঠস্বর, মীড়ের প্রয়োগ, সাবলীল উচ্চারণ-ভর্গী অতি 
হৃনিপুণভাবে চর্চা কর! প্রয়োজন । 

মার্গ-সংগীতের হ্যায় রবীন্দ্র সংগীতের গায়ন-পদ্ধতিও অনুশীলন 
সাপেক্ষ । মার্গ সংগীতের ধারাকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্র সংগীত অনু 
শীলন করিতে হইবে। গানের দৃষ্টান্ত সহ আলোচন1 করিলেও এ 
বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা! জন্মিবে। কবিগুরুর একটি গানের উল্লেখ করি- 
তেছি, “আমি তোমার সংগে বেঁধেছি আমার প্রাণ” এই গানটিকে 
যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে এই গানের রাগের রূপ এবং 
একাধিক রাগের মিশ্রন কিভাবে ঘটিয়াছে জানিতে হইবে । ইমন, 
পুরবী, ভৈরবী, কানাড়া, থাম্বাজ, কাফী, ভৈ'রো, তোড়ী, বসন্ত 
বাহার, মল্পার ও বাগেশ্রী রাগে অসংখ্য গান বুবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে 
আছে। তাহা ছাড়া মধ্য বয়স হইতে শেষ বয়স পর্ধস্ত তিনি ষে 
সব গান রচন] করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ুই বা ততোধিক রাগের 
মিশ্রণ করিয়াছেন | সেই মিশ্রণ গানের ভাব প্রকাশে সহায়ত 
করিয়াছে এবং রবীন্দ্র-সংগীতের অপুর্ব সৌন্দর্ধ্য সাধন করিয়াছে । 
মিশ্রণের দিক্‌ হইতে “আছে হুঃখ, আছে মৃত্যু” গানটি অনবস্ধ 
সৃষ্টি। আশাবরী, রামকেলী, ললিত ও বিভাস এই চারটি রাগের 
সমস্থ ঘটিয়াছে এই গানটিতে । গানটি গাছিবার কালে কিন্ত কোন 
রাগের কথা মনে স্থান পায়না। 
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ইছার একমাত্র কারণ অপুর্ব মিশ্রণ-দক্ষতা। ভারতীয় সংগীত- 
শান্ছে সা, রে, গ, ম ইত্যাদি সাতটি ত্বরকে কোন না কোন 
ভাবের সুচক বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-সংগীতকে বিশ্লেষণ 
করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে কি ভাবে স্বরের রূপগুলি 
,এই সংগীতে সার্থক হইয়] উঠিদাছে। 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছিল বিশুদ্ধ 
মার্গ-সংগীতে । পরিবারের সাংগীতিক পরিবেশ, সেকালের 
গুঁদীদের সংগীত শ্রবণ ও তাহাদের নিকট সংগীত শিক্ষা তাহার 
জীবনে সার্থক হইয়াছিল । তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাগ- 
রাগিনীর মূল রসটি, তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি। 

“দীপ নিবে গেছে মম” কবিগুরুর একট বিখ্যাত গান। বেহাগ 
রাগে ও ঝাপতালে গানটি রচিত। গানটি গাছিবার কালে লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে বারবার স্রটি হ্যাস করিতেছে গান্ধারে | বেহাগের 
বাদী গান্ধার এবং সম্থা্দী নিষাদ। কবিগুরু এই গানটিতে বেহাগের 
বাদী ও সম্বাদীকে ঠিক মর্ষদ। দিয়াছেন । কোমল নিষাদ বেছাগে 
বঞ্জিত স্বর বলিয়া ইহার প্রয়োগ শান্্রসম্মত নহে। কিন্তু 
শান্ে ইহাও আছে যে বঞ্জিত স্বরকে বিবাদী স্বরূপে বদি নিপুণভাবে 
প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে রাগের সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি হয়। 
উপরিউক্ত গানটির একস্থানে আছে, *রু'স্ত কঠে মোর মুর ফুরায় 
যদ্দি রেশ এই খানে ক্লান্তি ও অবসন্নতা এই ভাবটিকে প্রকাশ 
করিবার জন্য কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই খানেই 
রবীন্দ্রনাথ সার্থক রূপকার। রাগের মেজাজ (56100170601) 
তাহার চলন ও গতি সম্বন্ধে যদি বিশেষ জ্ঞান থাকে তাহা 
হইলে রবীন্দ্-সংগীত গাওয়া অতি স্ন্দর হুইয়! উঠিবে। আর 
একটি গানের দৃষ্টান্ত দিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। “বুঝি 
বেলা বছে যায়” গানটি ভীমপলশ্রী। রাগকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। 
গানের প্রথম অংশে ভীমপলপ্রীর রূপটি পৰিষ্কার কিন্তু অন্তরার 
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শেষে “কই সে হোল মাল গাথা, কই সে এল হায়” এই পংক্তিটিতে 
কঠা কোমল ধৈব্তের প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে । আমরা এ কথা 
জানি যে ভীমপলগ্রীতে কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয় না কিন্ত এমনই 
প্রয়োগ নৈপুণা যে ইহার ব্যবহারে গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সে আসিল না, সেই মাল! গাথা ব্যর্থ হইল এই বিফলতার, 
ভাবটি হুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়্াছে। কোমল ধৈবতের ব্যবহার 
সহ «কোথা যে উধাও কোল” গানটি মিঞামল্লার রাগের 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। মিঞামল্লারের প্রকৃতি জানা না 
থাকিলে উপরি-উক্ত গানটি মাধুর্ধ্যমণ্ডিত করিয়া গাওয়া যায় ন1। 
এই জন্যই রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে রাগ-সংগীত বিশেষ- 
ভাষে আয়ন কর! প্রয়োজন । 


ভানুদিংহের পদাবলী 

রবীজ্জনাথ ম্বয়ং “ভামুসিংই” ছল্পনামে ভানুসিংছের পদাবলী 
(মোট ২১টি কবিত1) লিখিয়াছিলেন এবং সেগুলি তদানীন্তন 
ভারতী পর্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয় চন্দ্র সরকার ও 
সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক সংকলিত কাব্যসংগ্রহ বিশেষ আগ্রহের 
সহিত পড়িতেন। প্রাচীন পদকর্তার্দের বিষয্কে তাহার গভীর শ্রদ্ধা ও 
আগ্রহ ছিল। ভানুসিংহের পদাবলী মৈথেলী-মিশ্রিত ভাষার 
অনুকরণে রচিত। জীবনন্মুতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--“একদিন 
মধ্যাহ্ন খুব মেঘ করিয়াছে । সেই মেঘল! দিনের ছান্নাঘন 
অবকাশের জানন্দে বাড়ীর ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া 
পড়িয়! একটা! শ্লেট লইয়! লিখিলাম 'গহন কুম্মকুগ্জ মাঝে? ।” 

এইটাই হইল ভাম্ুসিংছের পদাবলীর প্রথম রচন]। ইহার রচনা 
কাল ১২৮৪ সাল। ভানুসিংহের পদাবলীর মোট কবিতার সংখ্যা 
২২টা। সব কর়টী কবিতায় ন্থুর সংযোজিত হয় নাই বলিয়াই 
অনে হস্ব। 
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(িল্পলিখিত বচনাগুলির মন্থর স্বরধিতানের ২১ খণ্ডে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

১। গহন কুম্ুম কুঞ্জ মাঝে 

২। গুনলো শুনলো বালিক৷ 

৩| সজনি সজনি রাধিকা লো 

৪। মরণরে তু'ভ' মম শ্টাম সমান 

৫। বাজাওরে মোহন বাশী 

“ ৬। শাঙন গগনে মোর ঘনঘটা 

৭। আজ সথি মু মুন 

৮| হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে 

৯। সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, 

উপরোস্ত, গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে এবং গ্রামোফে'ন 
রেকর্ডেও গানগুপি অধিকাংশই বিভিন্ন শিল্পীর কঠে রেকর্ড কর! 
হুইয়াছে। 

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_ আমার বন্ধুটীকে 
একদিন বলিলাম, “সমাজের লাইব্রেরী খু'জিতে খু'জিতে বনহুকালের 
একটা জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক 
কোন প্রাচীন কবির পদ্দ কপি করিয়া আনিয়াছি।' এই বলিয়। 
তাহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। গুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত 
হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এ পুথি আমার নিতান্তই চাই। 
এমন কবিতা বিষ্ভ:পতি-চম্তীদাসের হাত দিয়ও বাহির হইতে 
পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিবার জন্য ইহা 
অক্ষযবাবুকে দিব। তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পট প্রথাণ 
করিয়া দিলাম, এ লেখ! বিষ্ভাপতি-চগ্াদ সের হাত দিয়া নিশ্চগ্ 
বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। 

বন্ধু গম্ভীর হুইয়৷ কহিলেন, “নিতান্ত মন্দ হয় নাই।' তিনি 
'রো পিখিয়।ছেন _-ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল 
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ভাক্তার নিশিকান্ত চট্োপাধ্যায় তখন জার্মানীতে ছিলেন। ছিনি 
যুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলন। করিয়া আমাদের দেশের গীতি- 
কাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে 
তিনি প্রাচীন পদকর্তা রূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন 
আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা! সহজে জোটে না। এই গ্রস্থথানি 
লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 


পরিবেশ 

পরিবেশ স্থ্টি করাই ভারতীয় সংগীতের মুল বৈশিষ্টা। ফে 
সংগীত পরিবেশ স্থছি করিতে পারে না! তাহার স্থাত্সিত্ব নাই। যে 
কোন সংগীতের ক্ষেত্রেই এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে 
পরিবেশ স্গ্ি করাই ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্টা। 

রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কারণ ফে 
যে বিশেষ গুণ থাকিলে সংগীত পরিবেশ স্ষ্ি করিতে পারে 
রবীন্দ্র সংগীতে সেই বিশেষ গুণগুলি আছে। 


১। কাব্য সম্পদ 
২। সাহিত্যিক "মুল্য 
৩। ভাষার এঁর 
৪1 বিষয় বৈচিত্র্য 
৫| ম্থর বৈচিত্র্য 
৬। ছন্দ বৈচিত্র্য 


৭ রাগের মিশ্রণ 

৮1 সাবজনীনঙ। 

৯। দর্শন 

১০। কথা ও সুরের অপুর্ব মিলন 

রবীন্দ্র সংগীতে এতগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়াই 
এই সংগীত যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছে এবং চলিবে । আজ হইতে 
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৫০৬০ বতসর পূর্বের রচিত গানও নতুন যুগের ষানুষের নিকট 
সমান আকর্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ ২।১টী গানের বিষয় উল্লেখ 
করিতেছি । 'এস আমার ঘরে এস' গানটি আজ হইতে প্রায় 
৪২ বুসর পুর্বে রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু গানটি আজও শিশু, 
যুবা বৃদ্ধ সকলের কাছেই অতি প্রিয়। 'আমি চিনি গে চিনি 
তোমারে গানটি আজও জনপ্রিপ্। অসংখ্য গান আছে যাহ! 
শুনিলে মনে হুয় যেন ইহা আজকালের রূচনা। পুরাতনের কোন 
গ্লানি ইহার মধ্যে নাই। রবীন্দ্রনাথের সব স্ষ্থিই চিরনৃততন। 
বিষয় বৈচিত্র্য রবীন্দ্র সংগীত অতুলনীয় একথা অন্থাত্র আলোচিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংগীত রচনা! হইতে আমরা 
আমাদের প্রয়োজন মত গান অনায়াসে নির্বাচন করিতে পারি। 
মানব মলের সর্ব অনুভূতির গান আমর! রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে 
পাই। পুজায়-প্রার্থনার, শোকে-ছুঃখে, বিরহ-মিলনে, ব্যথা ও 
বেদনায়, হাসি-কাম্নার, সর্বঝতুতে আমরা রবীন্দ্রনাথের গান দিয়া 
উত্সব অনুষ্ঠান করিতে পারি। অনুষ্ঠান অনুযায়ী গান নির্বাচন 
করিবার স্থবিধা আছে বলিয়াই রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশ সৃ্রি 

করিতে পারে। 
স্থরের অসাধারণ বৈচিত্র্য আছে ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। ভারতের সকল শ্রেনীর সংগীতের কাছে খণী হুইয়াও 
রবীন্দ্রনাথের গান আপন স্বাতন্ত্রো পরিপুর্ণ। ইন্দিরাদেবীর ভাষার 
বলিতে হয় _ দ্রবীন্দ্র-সংগীত দেশী-বিলাতী, একাল-সেকাল ও জটিল 
সরলের সমহ্থয়। বাংলার কীর্তন বাউল রামগ্রসাদী কোন কিছুকেই 
তিনি অবহেলা করেন নাই। এই সৰ সংগীতের গভীবতা উপলবি 
করিয়াছেন এবং নিঞ্জের গানে তাহা! কাছে লাগাইয়াছেন। 
পাশ্চাত্য সংগীতের সুরও রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 
তাল ও ছন্দ ;--এক দিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন হিন্দুস্থানী সংগীতে 
প্রচলিত ও ব্যবহৃত সমস্ত তালের ব্যবছার 
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করিয়াছেন নিজের গানে অন্যদিকে আবার 
তাহার নিজন্ব শৃষ্ট ছয়টি নতুন ছন্দেরও ব্যবহার 
করিয়াছেন। 
রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত প্রাচীন ও প্রচলিত তাল :-_ধামার, চৌতাল, 
আড়া চৌতাল, ঝাপতাল, একতাল, ত্রিভাল, যত, 
মধ্যমান আড়াঠেকা, তেওর]। 
নতুন ছন্দ বা তাল £__যষ্ঠী. একাদশী ঝম্পক, নবতাল, নবপঞ্চ 
ভাল ও বূপকড়া ভাল। 
ইহা! ছাড়া কাহারবা, দাদ্‌রা, খেমটা, ইত্যাদি সহজ এবং 
অতি প্রচলিত তালগুলিও প্রয়োগনৈপুণে তাছার গানে অসাধারণত্ব 
লাভ করিয়াছে । 
রাগ-রাগিনীর একটি চিরন্তন আবেদন আছে। রবীন্দ্রনাথ 
কোনদিনই তাহা অস্বীকার করেন নাই। রাগ-রাগিনীর মুলরস 
তাহার গানের কথ! মিশ্রণেও তাহার অসাধারণ ক্ষমত] ছিল। 
কাব্যে স্বরে ছন্দে, রাগ রাগিনীর প্রয়োগ নৈপুণ্ো, বিষয় 
বৈচিত্র্য ও ভাবসম্বদ্ধিতে রবীন্দ্র সংগীত এক বিস্ময়কর স্ঙি এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তাহার গানে 001%218৪8] 
90968] আছে। যাহাকে আমর! বলি সার্বজনীন আবে্দন। 
জাতিধর্ম নিধিশেধে তাহার গান মানুষ গাহিতে পারে। 
এতগুলি গুণ আছে বলিয়্াই রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশ সৃষ্টি 
করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়৷ চলিতেছে ও চলিবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
দত্তিল-_চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী 


দণ্তিল সংগীত বিষয়ে “দভিলম্‌” নামক গ্রন্থের রচয়িতা । চতুর্থ 
ব। পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তীকালের অনেক গ্রন্থকার দত্তিলের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন । দত্তিল স্বয়ংও নিজ গ্রন্থে পুর্ববর্তাঁকালের নারদ 
কোহুল ও বিশাখিত প্রভৃতি গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ কৰিয়াছেন, 
কিন্তু তাহাদের কাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। এই কারণে 
দুত্তিলের কাল নির্দিষ্ট করা যায় না। হ্তরাং দত্তিলের আবির্ভাব 
কাল চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। দত্তিলের রচিত 
“দত্তিলম্” সংগাঁত সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ, ইহাতে তাল, ত্বর 
৪ জাতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর] হুইয়াছে। যাহ হউক, গ্রন্থখানি 
ক্ষুদ্রায়তন হইলেও তশুকালে সংগীতের রূপ কি প্রকার ছিল উক্ত 
গ্রন্থ হইতে তাহা জান] যায়। 


শাদেব-_ত্রয়োদশ শতাব্দী 


শান্্রীয় সংগীত সম্বন্ধে অগ্ভাবধি যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে 
শা্জদেব রচিত “সংগীত রত্বাকর” তগুসমূদয়ের শীর্ষ স্থানে অধিষ্টিত। 
তাহার পিতা সোঢল কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি 
বাসস্থান পরিবর্তন ক্রমে দাক্ষিণাত্যে চলিয়া! যান। তথায় তিনি 
দেবগিরি রাজ্যের যাদব রাজার উচ্চ কর্মচারী ছিলেন | সোঢলের 
পুত্র আচার্ধ! শাঙ্গ দেবও দেবগিরি রাজ বাদশাছের দরবারে নিযুক্ত 
ছিলেন। (১২১*--১২৪৭ শ্রীঃ)। 

শাঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ সংগীত-গ্রন্থ সংগীত রত্বাকরের টাকাকার সিংহ 
ভূপালের লিখিত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে প্রাক্‌ শাঙ্গ দেব যুগের 
শাস্ত্রীয় সংগীত-গ্রন্থোক্ত দুর্বোধ্য বিষয়গুলি শাঙ্গদেব তদীয় সংগীত- 
ঝত্বাকর গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন । 
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যে সকল গ্রন্থকর্তার মতসমুহ'মস্থন করিয়া! শাজরদেব তদীক় 
ংগীত রত্বাকরে সার সঞ্চয়ন করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে উল্লেখ- 
ঘোগ্য সদাশিব, ব্রহ্মা, ভরত, নারদ, তুগ্ছরু, রাবণ, নন্দিকেশ্বরঃ মতঙজ, 
কশ্যপ, রাহুল, লোলট ( ভরত-নাট্য-শান্ত্রের ব্যাখ্যাত। ) প্রভৃতি এবং 
আরে অনেক সংগীত গ্রন্থকার । 
শাঙ্দেব তদীয় গ্রন্থে নাদ, শ্রুতি, স্বর, মুচ্ছনা, জাতি ইত্যাদি 
বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি পুর্ব-লিখিত সংগীত' 
গ্রস্থাদি হইতে বিষয়বস্তর সংগ্রহ করিয়! উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
সংগীতের মধ্যে এক সমস্থ আনয়ন করেন। তিনি ৭টি শুদ্ধত্বর, 
১২টি বিকৃতস্বর এবং ১৮টি জাতি মানিয়া লন। 
স্বর ও জাতি বর্ণনার পর বাগের জাতি হইতে গ্রাম এবং গ্রাম 
রাগ হইতে অপরাপর রাগের বিকাশ হইয়াছে বলিয়। বর্ণন করিয়। 
ছেন। শাঙজদেবের শ্বর ও রাগ আধুনিককালের স্বর ও রাগ হইতে 
পৃথক, কারণ তিনি যে শ্রুতিদ্থান নির্দেশ করিয়াছেন তাহা আজ- 
কালের শ্রণতি হইতে অন্যরূপ। সংগীত-রত্বাকরে বণিত রাগসমূহ 
বর্তমানকালের উপযোগী নহে । তথাপি সেই গ্রন্থের অপরাপর ভাগে 
ংগীত সম্বন্ধে ষে বিন্তুত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা! আজও 
আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসে । শাঙ্গ দেবরুৃত শুদ্ধ ঠাট 'মুখারী' 
আধুনিক কর্ণ!টী সংগীতে কনকাঙগী ঠাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 


আমীরখসরু-_ত্রয়োদশ শতাব্দী 


আমীরখসরুর পিতার নাম আমীর মহুল্মদ সৈফুদ্দীন। ইনি 
পাযস্থ দেশের খোরাসান প্রদেশের লোক। তিনি স্বদেশ হইতে 
হিন্দুম্থানে আসার পর এটোয়া জেলার পটিয়ালি গ্রামে ১২৩৪ 
মতান্তরে ১২৫৩ সালে আমীর খসরুর জন্ম হয়। খসরু অতিশয় 
বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। পিতার ম্বত্যুর পর তিনি দিল্লীতে 
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গিক্নাহ্বন্দীন বলবস্তের আশ্রয়ে কিছুকাল ছিলেন। এই ভাবে 
ভারতে থাকাকালীন তিনি পরবর্ভী সময়ে আলাউদ্দীন খিলিজীর 
সভা-গায়ক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতি- 
বিদ, দার্শনিক, কবি ও গায়ক। তদুপরি তিনি আলাউদ্দীন খিলিজির 
ধর্মগুরু এবং প্রধানমন্ত্রাও ছিলেন বলিয়া জান] যায়। তিনি 
ভারতীয় রাগের সহিত পারম্য দেশীয় রাগ মিশ্রণ দ্বারা অনেক নৃত্তন 
নুতন লোক-রঞ্জন রাগের স্ষ্টি করেন। পিতার শিক্ষায় হৃশিক্ষিত 
হইয়া অল্পকাল মধ্যেই আমীরখসরু প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে প্রভূত 
খযাতি অর্জন করেন। 
তিনি সর্বপ্রথম খেয়াল গান রচন্! করেন--সেই হেতু তীহাকে 
খেয়াল গানের জনক বলা হুইয়া থাকে । তিনি অপর এক নূতন 
ধারার সংগীত সৃষ্টি করেন তাহাকে কাওয়ালী গান বল হইত। 
ভারতীয় রাগের সহিত পারন্য দেশীয় রাগের সংমিশ্রণে তিনি ইমন ও' 
হিন্দোল এই দুইটি বিখ্যাত রাগ স্যঙ্তি করেন। একাধারে তিনি 
খেয়াল, কাওয়ালী প্রভৃতি গানের শ্রষ্ট৷ এবং সেতারেরও আবিষ্বপ্তা । 
তিনটি তার সংযোগে (সেহ-তিন ) তিনি এই যন্ত্রটি তৈয়ার 
করেন। তিন তারের যন্ত্র বলিয়াই এর নাম সেতার | পরবর্তীকালে 
বিলাস খান বংশীক্ষ মসীদ খ! সেতারের তার সংখা বৃদ্ধি করেন 
ও চিকারীর তার যোজন] করিয়া গ্রুপদ ভাঙ্গা বিলম্বিত গণ এর 
প্রচলন ও সেতারের বহুল প্রচার তিনিই করেন। মসীদ খার 
নামানুসারে সেতারের বিলম্থিত গণ্কে মসিদথানি গণ্ড বলা হুইয়া 
থাকে। সেতারের তানতোড়ার গ্রচলনও তিনি করেন । বর্তমান- 
কালে প্রচলিত সেতার পুর্বব কথিত তিন তারের সেতারেরই উন্নত 
ংস্করণ। পোস্তা, কাওয়ালী, আড়! চৌতাল, ঝুমরা গ্রভৃতি তালও 
আমীরখসরুরই আবিষ্ধার। তিনি ফাসি ভাষায় “শের” যুক্ত এক 
প্রকার তারানার সৃষ্টি করেন যাহা! এক ভালে গাওয়া] হইত। তিনি 
ফাগি ও আরবী ভাষায় অনেক গীত রচন] করিয়াছিলেন--সে 
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সমুদয় উত্তর ভারতীয় সংগীতের ঢং-এ গাওয়া হইত। ৭২ বৎসর 
বয়সে আমীরখসরু দেহত্যাগ করেন। 


গে।পাপ নায়ক --ত্রয়োদশ শতাব্দী 


আলাউদ্দীন খিলিজীর রাজত্বকালে (১২১৪ খুঃ) গোপাল নায়ক 
দাক্ষিণত্যের দেবগিরির রাজা বামদেব যদবের আশ্রয়ে বাস 
করিতেছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাক্দণ ছিলেন। আলাউদ্দীন 
খিপিজী কর্তৃক দেবগিরি রাজ্য আক্রান্ত হইলে আমীএখসরু ও 
দেবগিরি রাজ-দরবারের গাররক গোপাল নান্নকের মধ্যে সংগীত 
প্রতিযোগিত। হয়। একট প্রতিযোগিতায় আমীর খসরু ছল-চাতুরীর 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোপাল নায়ককে পরয়ুদস্ত করেন। কিনতু 
আমীরখগরু গোপাল নায়কের বিষ্ভাবস্তায় এত্ত মুগ্ধ হন যে তিনি 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে লইয়! আসেন । আলাউদ্দীন তাহাকে 
সসগ্মানে সভা-গায়ক নিযুক্ত করেন । গোপাল নায়ক সম্বন্ধে অস্তাপি 
এই প্রকার কিন্বদস্তী" প্রচলিত আছে যে যখনই তিনি দিল্লীর 
বাঞ্িরে যাইতেন তখনই তাহার গাড়ীর বলদের গলায় সময়োপযোগী 
সংগীত-ধবনি-নিঃসারী ঘণ্ট। বাধিয় দিতেন। 

এঁতিহাসিকদের মতে গোপাল নায়ক ১২৬৪--৬? সাল মধ্যে 
দিল্লীতে আসেন । তগ্কালে সংস্কত সংগীত-গ্রন্থাদিতে গ্রুপদের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় ন1। ইহাতে মনে হয় যেগোপাল নায়ক 
ধ্ুপদ গাহিতেন না এবং তৎকালে অন্যান্থ প্রকার প্রবন্ধ গানেরই 
প্রচলন ছিপ এবং সংস্কৃত তামিল ও তেলেগুই ছিল সে সকল গানের 
ভাষা । মতান্তরে এরূপ জানিতে পার! যায় যে গোপাল নায়ক 
সংগীত দিখিক্জযর় করিবার ইচ্ছায় দিল্লীতে আগেন এবং আমীরখসরুর 
সহিত তার দংগীত-প্রতিযোগিতা হইলে আলাউদ্জীন খিলিজী 
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তাহার গানে মুগ্ধ ও বিশ্মিত হইয়া তীহাকে সভা-গায়ক নিযুক্ত. 
করেন। গোপাল নায়ক অবিসংবাদিতভাবে উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ 
ছিলেন এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংগীত-গুনী কেহ ছিল বলিয়া জান] 
যায় না। 

কল্লিনাথ লিখিত সংগীত রত্বাকরের টীক “'কলানিখির" তানা- 
ধ্যায়ে গোপাল নায়কের বিষ্ভাবস্তা সম্থন্ধে ভূয়সী প্রশংসার উল্লেখ 
রহিয়াছে । এরূপ জান] যায় যে গোপাল নায়ক নিজ বাটাতে বসিয়া 
যেসকল রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেন জামীরখসরু তাহার 
অভ্ভঞাতসারে সেই সকল রাগ-রাগিন শুনিতেন ও আত্মসাত করিতেন । 

পুরী, দেশকার, গৌরী, গুণকেলি, খট্‌ গ্রভৃতি রাগ গোপাল 
নায়কের স্ষ্টি। গোপাল নায়ক শেষ ভীবন দির্লীতেই অতিবাহিত, 
করেল এবং সেখানেই তীহার স্বত্যু হয়। 


গোবিন্দ অধিকারী-_ত্রয়োদশ শতাব্দী 


ইনি বাংলার একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। অনুমান ১২৯৫ 
সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সমী পবস্তা জঙ্গি- 
পাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন | ইনি পাঠশালায় সামান্য 
লেখাপড়া শিক্ষা করেন । অতঃপর হাওড়া জেলার অন্তর্গত ধুরখালি 
গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কীর্তনীয়! গোলকদ1স অধিকারীর নিকট কীর্তীন- 
গান শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল শিক্ষার পর একটি যাত্রার দল গঠন 
করেন। “কালীয়দমন" পালা অভিনয় উপলক্ষে রাধাকৃফণ লীলা 
বিষয়ে তিনি অনেক গান রচন1 করিয়াছিলেন। 

গোবিন্দ অধিকারী মহাশয় নিজে দৃতী সাজিতেন এবং অপুর্ব 
অভিনয়ের দ্বার! দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। তাহার এই 
দুতীগিরির অভিনয় দেখিবার জন্ত নানা স্থান হইতে দর্শকের আগমন 
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সইভ। তাহার গভীর ভাবপুর্ণ ও ছনংযত জনুপ্রাস বহুল গীতরচন! 
সকলের চিন্তাকর্ষণ করিত। তাহার লিখিত ভক্তিরসাশ্রিত গানে 
শ্রোতুগণ অভিভূত হুইয়া পড়িতেন। তিনি বৈষ্বসাহিত্য হইতে 
ভাব উদ্ধার করিয়া সংগীত রচনা করিতেন এবং সেই দঙ্গীত তদীয় 
সক হইতে নিঃস্ত হুইয়া অতি সহজেই সকলের হৃদয় স্পর্শ 
করিত। 

তিনি একাধারে কথকতা! যাত্র। এবং কীর্ততনে পারদর্শা ছিলেন। 
যাত্রা গান গাহিয়া তিনি যথেষ অর্থোপার্জন করিয়। বিশ্ুশালী হন। 
তাঙ্থার যাত্রার দল তণুকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইম্াছিল। তিনি 
“শুক-শারীর পালা” ও *চুড়া-নৃপুরের ছন্দ" রচনা করেন। এই 
ঢুইটির মধ্যেই বৈষ্বসাহিত্যের প্রভাব বর্তমান। ইনি স্বনামখ্যাত 
যাত্রাওয়াল! পরমানন্দের দলের একজন “বালক” ছিলেন বলিয়। 
শুনিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে ইনি পুর্বববঙ্জের জগদীশ 
গাঙ্গুনীর যাত্রার দলের “বালক” ছিলেন। অবশ্য পরবস্তী সময়ে 
তিনি যাত্রাওয়াল! হিসাবে প্রভূত যশের অধিকারী হন। অপুত্রক 
'অবস্থ'য় অনুমান ১২৭৭ সালে তিনি পরলোক গমন কবেন। 


বিভ্ভাপতি---চতুর্ঘশ শতাব্দী 


তিনি প্রাচীনমুগের একজন শ্রেষ্ঠ কৰি। তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া 
'কেছ কেহ অনুমান করেন এবং বাংলাদেশেই তাহার অবির্ভাব হয় 
বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহার জন্মের স্থান ও জন্ম-কাল নিশ্চিস্ত 
ভাবে অগ্ঠাপি নির্ণীত হয় নাই। যাঞা হউক এরূপ অনুমিত হয় যে 
তিনি বাংলাদেশে বিষ্ভাশিক্ষা সমাপন করিয় মিথিলায় যান এবং 
সেখানে রাজা! শিবসিংছের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন | রাজা- 
বাহাহ্বর বিছারের অন্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম বিষ্ভাপতিকে দান 
করেন। এ গ্রামে কৰি বিষ্ভাপতির বংশধরগণ অস্ভাপি বাস করিতে- 
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ছেন। তিনি কৃষ্ণলীল! বিষয়ক বহু পদাবলী রচন! করেন । তাঁহার 
লিখিত পদসমূহ ভাবলালিত্য, মনোহারিত্ব ও পাগ্ডিত্যের সমাবেশে 
পরিপুর্ণ। চৈতন্যদেব তাছার রচিত পদাবলী-কীর্তন গুনিয় মৃগ্ধ ও 
ভাবে বিভোর হইতেন। বিগ্ভাপতি বিহ্বারবাসী হওয়ায় তাহার 
রচনাবলীতে বছ হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি গয়াপঞ্তন, 
দুর্গাভক্তিতরঙ্গি ণী, পুরুষ-শিক্গা, বিবাদসার, দান-বাক্যাবলী প্রভৃতি 
গ্রন্থের রচক্মিতা। এরূপ শুনিতে পাওয়! যায় ষে বিদ্যাপতি যখন 
বার্ধক্য উপনীত হন তখন ঠৈতন্তদেবের আবির্ভাব হয়। বি্ভাপতি 


১৪০০ হইতে ১৫০৬ গ্রীষ্টাব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ 
বলেন। 


পণ্ডিত লোচন--চতুর্দশ শতাব্দী 


পণ্ডিত লোচনের সময় চতুদ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়! কথিত আছে। বিহারের মজঃফরপুর 
জেলায় তাহার জন্মস্থান| তিনি মৈথিলী ব্রান্মণ ছিলেন, স্বপ্ং 
সংস্কতশান্ত্রে হুপগ্ডিত হওয়ায় প্রাচীন ও তগুকালীন সংগীতশান্ত 
অধ্যয়ন ও হৃদয়জম করিতে সমর্থ হন। অতংপর তিনি যত্ুসহকারে 
সংগীত বিষ্ভার প্রভূত চর্চা করেন। তিনি প্রশান্ত মুঝ্ডি, বুদ্ধিমান, 
নিষ্ঠাচারী ও ব্যক্িত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। 

উত্তর ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তিনি রাগ-তরঙ্গিনী নামক প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ এবং রাগ-সর্ববপংগ্রহ নামক সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | তাহার 
সময় সংগীতে বছু পরিবর্তন আসে এবং প্রাচীনযুগের সংগীতের 
পাশাপাশি নবীনযুগের পরিবর্তনশীলতার মুখোমুখি দীড়াইয়া লোচন 
যে গ্রন্থ দ্ইখানি রচন1 করিলেন তাহ দ্বার সংগীত জগতে যথেষ্ট 
উপকার সাধিত হয়। তিনি তদীয় গ্রন্থে সাতটি ত্বর ও বাইশটি 
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তির বিষয় উল্লেখ করেন এবং ক্রমানুসারে সাতটি স্বরের অন্তর্গত 
শ্রুতি-সংধ্যা ও বিভাগ নিম্নলিখিত মতে নির্ধারিত করেন। 


তব শ্রুতি ত্র শ্রুতি 
সা ৪ '. ম ৪ 
রে ৩ প ৪ 
গ ২ ধ ঙ 
নি ৩ 
মোট ২২ 


তিনি গ্রাচীন রাগ-রাগিণী পদ্ধতি পরিহার করিয়া ম্বয়ং ঠাট 
পদ্ধতি প্রবর্তন পূর্বক অনেক রাগ সৃষ্টি করেন এবং ১২টি ঠাট মানিয়া 
লইয়া রাগসমুহকে এ ১২টি ঠাটের অন্তডূ্ত করেন। 
উল্লিখিত গ্রন্থুইথানি রচন] করিয়া তিনি প্রভৃত যশের অধি- 
কারী হন। ন্বপ্রসিদ্ধ সংগীত-গুণী আমিরধসরূর আনুকুলা তীয় 
গ্রন্থলিখিত মত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ভারতীয় 
ংগীতের ক্ষেত্রে পণ্ডিত লোচনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া! আছে। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি দেহত্যাগ করেন। 


১২৯ 
সলতাম হুসেন শকাঁ-- চতুর্দশ শতাব্দী 


১৩৩৬ ইং সালে জৌনপুরের স্থবেদার খাজা ইয়াস ভত্রত্য তুগলক- 
ংশের রাজার হুর্বলতার স্থযোগে তথায় নিজে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য 
স্থাপন করেন। প্রায় ৬* বগুসরকাল এঁ রাজা স্বতন্ত্রভাবে থাকে। 
অতঃপর ১৪৫৮ইং সালে স্থুলতান হুসেন শর্কা যে ভাবেই হউক 
জৌনপুরের গদীতে বসেন | সে সময় দিল্লীর বাদশাহ বহলোল লোদী 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলা- 
দেশের রাজার আশ্রয়ে চলিয়া যান ও শেষ জীবন পর্যন্ত থায়ই 
বসবাস করেন। ১৪৯৯ ইং সনে বাংলাতেই তীহার মৃত্যু ঘটে। 
সুলতান সেন নিজ বংশের শেষ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন 
অতান্ত সংগীতানুরাগী। খেয়াল গানের প্রচার ও প্রসারের প্রতি 
তিনি অত্যন্ত বত্ুবান ছিলেন--এবং এই কারণেই তিনি চিরদিন 
স্মরণীয় হইয়! থাকিবেন। এ সময় তিনি খেয়াল গানের গায়কীর 
মধ্যে একটি পরিবর্তন সাধন করেন এবং জৌনপুরী নামে একটি রাগ 
স্থষি করেন যাহা অগদ্ভাবধি এ নামে সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। 


পণ্ডিত কল্লিন।থ--পঞ্চদশ শতাব্দী 


পণ্ডিত কল্লিনাথ দক্ষিণ ভারতের বিজানগরের মহারাজা প্রতাপ 
দেওজীর সভাপগ্ডিত ছিলেন। সংস্কত শাস্ত্রে কল্লিনাথের অগাথ 
পাগ্ডিত্য ছিল। মহারাজার বিশেষ অনুরোধে কলিনাথ শাঙ্গদেবকৃত 
সংগীত রত্বাকরের টীক1 “কলানিধি" রচন1| করেন । সংগীত রত্বাকরের 
দুর্বেবোধ্য বিষয়-বস্তগুলি কলিনাঁথের টীকা মুল্যে সর্বসাধারণের পক্ষে 
সহজ বোধ্য হুইন্স] ওঠে । রাজা গ্রতাপদেও ১৪৫৬--১৪৭৭ থষ্টা্ষ 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে পঞ্ডিত কল্লিনাথের অভ্যুদয় ঘটে 
ও তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। রাজদরবারে 

৪ 
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সভাপগ্ডিত থাকাকালীন তিনি মহারাজা কর্তৃক “চতুর” উপাধিতে 
ভূষেত হইয়া “চতুর কল্িনাথ" নামে পরিচিত হন। তশুকালীন বহু 
পঞ্তিত মনে করেন কল্লিনাথ কেবল যে সংগীত রত্বাকরের টীকাই 
লিখিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি অগ্যান্ত অনেক গ্রন্থ রচন] করিয়া- 
ছিলেন। যদিও অগ্তাবধি সেই সবগ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়। 
যায় নাই। 


মান'সংহ তোমর পঞ্চদশ শতাব্দী 

সংগীতের ক্ষেত্রে গোয়ালিয়রের একটি বি“শষ্ট স্বান রহিয়াছে । 
গোয়ালিয়রের তোমর-ব'শীয় নৃপতিগণ চিরদিন সংগীতকল1 ও 
সাহিত্যের অনুরাগী হিলেন। এই কারণে বনু সংগীত ও সাহিত্যিক 
বাজদরবারের শোভাবন্ধন করিজেন | এই বংশেই সংগীতগুণী মহ্থা- 
রাজা মানসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বাজ হাল ১৪৮৬--১৫১৮ 
শ্রীষটা্ঘ। তঙুকালে তাহার সভায় অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক 
ছিলেন। তাঁহার মধো বৈজুবাওরা, নায়ক বক্মৃ, চর্ষভগবান, ঘ্ডু ও 
রামদালের নাম উল্লেধযোগ্য। এ সময়ে স্থলতানের শেখ বাহাউদ্দিন 
জ্যাকেরিয়া নান! রাগের মিশ্রণ নৃতন নূতন ধুন তৈরী করিতে- 
ছিলেন। গুজরাটের স্ত্বলতান হোসেন৪ ভারতীর বাগের সহিত 
ইরানী-সংগীততের সংহ্িশ্রণ করিতেছিলেন | এ সময়ে মগারাজা 
মানপিংহ জনসাধারণের সংগীতের রুচি যাহাতে মাঞ্জিত হয় এই 
উদ্দেশ্যে রাজদরবারের গায়কগণ ছার] ধ্রুপদের প্রচার ও প্রা্চীন- 
সংগীতকে রক্ষা করার নিমিত্ত নিজেকে নিয়োগ করিলেন । 

তিনি তাহার সভাগায়ক ও বাদকর্দিগের সহায়তায় বহু রাগের 
ব্যাখ্য| সহ “মান কুতৃঙ্ল” নামক একখানি সংগীত গ্রন্থ রচনা! করেন। 
১৬৬০ গ্রীষ্টান্বে ককে্উল্ল! ফারপি ভাষায় এ গ্রন্থখানির অনুবাদ 
করেন। মহারাজা গ্রপদকে জনদমাজে পুনঃ প্রতিষ্তিহ করেন ; এই 
কারণে সংগীতজ্গগতে গোয়ালিয়র একটি সংগীভ তীর্থ বলিয়! 
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পরিগণিত হয়। মানকুতৃঘলে মহারাজ লিখিত পদসমূহ হইতে 
তদীয় গভীর সাহিত্যিক জ্ঞান ও সংগীতে অগাধ পাগ্চিভ্যের নিদর্শন 
পাওয়া যায়। মানকুতৃঙল ফকিরউল্লা কর্তৃক “সংগীত দর্পণ” নামে 
ফারসি ভাষায় অনুদিত হয়; তাহাতে ফকিরউল্ল। রাজা মানপিংহ 
কর্তৃক প্রুপদগানের আবিক্ষার সম্থদ্ধে উল্লেখ করিয়াছেন । মানসিংহের 
এই অত্যাশ্চ্ আবিক্ষ'রের নিঙ্গিত সংগীতজগণ্ড তীাছার নিকট 
চিরকাল খনী থাকিবে । প্রুপদগানে মহারাজা মানপিংছের সমকক্ষ 
ক্লেহইই ছিলেন না। কি'বদস্ভী আছে যে গোয়াপিয়র হইতে এগার 
মাইল দূরবন্তাঁ রাই গ্রামে গুর্জরবংশ-জাত মৃগনয়নী নামে একটি 
পরমাস্থন্দরী সংগীভ-নিপুণা দরিদ্র বালিকা বাস করিত। হানসিংহ 
ভাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত়ীরূপে গ্রহণ করেন। 
সৃগনয়নীর দ্নুঝোধে তাহার জন্য “গুজরী মহল” নামে একটি পৃথক 
মল ভৈয়ারী করেন এব* গোয়ালিয়র হইতে রাইগ্রাম পর্য্যন্ত 
একাদশ মাইল বাপী জলপথ নির্মাণ করেন। মহাবাণী সংগীত 
শিক্ষার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে মহারাজা মানসিংহ তাহার সভাগায়ক 
বৈজুঁকে মহারাণীর শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। গুর্জর কুলোপ্তবা 
মারাণীর মনস্তগ্ির নিমিত্ত বৈজু গুর্জরী তোড়ী ও মঙ্গল গুর্জরী 
ন[মক্ দুইটি রাগ স্টি করেন। ১৫১৯ খুষ্ট'ব্দে মহারাজ মানসিংহ 
কোমর লোকান্তরিত হন। 
চণ্ভীদ(স--পঞ্চদশ শতাব্দী 

১৩০৯ শকে ১৪১৭ খৃষ্টাবে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নামর গ্রামে 
চগ্তীদাসের জম্ম হয়। তাহার পিতার নাম দুর্গ।দাস বাগচী। প্রাচীন- 
কালের বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত । তিনি 
অবিবাহিত ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর বাঁগুলী দেবীর ( বিশা- 
লাক্ষীর ) পুজারী নিযুক্ত হন। অগ্তাপি সেই বাশুলী দেবীর হন্দির 
বর্তমান আছে। রূজকিনী রামী এ মন্দিরের সেবিক ছিলেন ॥ 


১৩২ 


চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রতি নিকষ মভাবে আসক্ত হন এবং তাহাকে 
স্বীয় সাধনার সঙ্গিনী করেন। উভয়ের মধ্যে প্রেমবন্ধন এত দৃঢ় হয় 
ষে চণ্তীদাসের অনেক গানে রামীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভাবের পারিপাট্য, ভাষার লালিত্য, রসমাধুর্য্য এবং স্থুললিত 
ছন্দের জন্য চণ্তীদাস বৈষ্বপদাবলীর পদকর্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন 
লাভ করিয়াছেন। বাংল ভাষার শৈশবকালে চণ্ডীদাসের এই সরস 
পদাবলী হি এক বিস্ময়ের বিষয় | চণ্তীদাস অতি সহজ ও সরল 
ভাষায় মনের ভাবকে যে ভাবে রূপদান করিয়াছেন এমন আর 
কেহই পারেন নাই। চণ্তীদাসের পদ অতি সহজভাবেই হদয়স্প্শ 
হইয়াছে | ইনি চৈতন্যদেবের পুর্ববর্তীকালের লোক । চণ্ডীদাস কৰি 
বিদ্ভাপতির নাম শুনিতে পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাণ্ু করিতে ইচ্ছুক 
কন। ঘটনাক্রমে একদ] গঙ্গাতীরে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত্কার ঘটে | 
উভয়েই উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। 
পদাবলীকীর্ভনে চণ্ডীদাসের পদ অতি উচ্চম্থান অধিকার করিয়া 
আছে। বাংলার এই মরমী কৰি তাহার পদবলীর দ্বার] বৈষ্ণব কুলের 
অন্তর জয় করেন। তীহার রস-মধুর পদের জন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে 
তাহার আসন চিবস্থায়ী হইয়। রহিয়াছে । ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬* বশুসর 
বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। 


জয়দেব-- দ্বাদশ শতাব্দী 


বাংলাদেশের অন্তর্গত বীরভূম জেলার কেন্দুবিস্ব ( কেন্দুলি) 
গ্রামে ভক্ত-কবি জয়দেবের জন্ম হয়। অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
তাহার আবির্ভাব ঘটে | তাহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার 
নাম বাম! দেবী। জয়দেব অতি অল্পবয়সেই বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ 
করেন। কিয়শুকাল পরে তিনি বিবাহ করিয়া গৃহবাসী হন। 
তাহার ভ্রীর নাম পল্পাবতী। তিনি অত্যন্ত গুণী রমণী ছিঙ্সেন। 
এরূপ কিংবাস্তী আছে পল্মাবতীর পিতা পল্সাবতী 
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মহ জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইয়] পল্মাব্তীকে, তাহার সহ্ধন্মিণী 
রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু জয়দেব তাহাতে অন্বীকৃত 
হইলে 'পল্লাবতীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া পল্মাবতীর পিতা চলিরা 
যান। জয়দেব পল্সাবত্তীকে চলিয়া যাইতে বলেন কিন্তু পল্মাবতী জয়- 
দেবকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন এবং অন্য কাহাকেও 
পতিত্বে বরণ করিতে অসমর্থ ও চিরদিন ভয়দেবের সেবায় জীবন 
যাপন করিবেন এই সিদ্ধান্ত জানাইলে জয়দেব তাহাকে বিবাহ 
রুরেন। পল্মাবত্তীকে ভার্য1রূপে গ্রহণ করার পর জয়দেব বিখ্যাত 
“গীতগোবিন্দ” কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন । গীতগোবিন্দের হ্যায় হুললিত 
মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। 
গীতগোবিন্দ রচন] কালে একদ। “স্মর গরল খগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং* 
এই পর্য্যন্ত লেখার পর ভাবানুষায়ী পদ যোজনায় অসমর্থ হইয়! পদটি 
অসম্পূর্ণ রাখিয়াই জয়দেব স্নান করিতে চলিয়া যান । কিছুক্ষণ পরেই 
পল্প(বতী দেখিলেন ষে জয়দেব স্নানের পর গৃহে ফিরিয়া গ্রন্থমধ্যে কি 
লিখিলেন এবং আহারান্তে গুহ হইতে বাহির হুইয়] গেলেন। পল্মা- 
বতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেছেন এমন সময় জয়দেব 
ফিরিয়া আসিয়। পত্বীকে তাহার পুর্বে আহার করার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে পল্মাবতী বলেন, “এই মাত্র তুমি গ্রন্থে কি লিখিলে ও 
আহার করিয়া বাহিরে গেলে, আমিতো! তোমার প্রসাদ গ্রহণ 
করিতেছি ।* জয়দেব পুঁথি খুলিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিতার সঙ্গে 
“ছি পদ পল্লবমুদারম্” এই কয়টি কথা তাহার নিভের হস্তাক্ষরে 
লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া! অত্যন্ত আশ্চর্য।ন্বিত হন এবং 
বুঝিতে পারেন যে বসরা প্রীকৃ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সংগীভাংশ 
পুর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই অলৌকিক ঘটনা জয়দেব ও তৎপত্বী 
পল্প বতীর অশেষ কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক । 
জয়দেব অতিশয় নৃ্/গী-রসিক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গীত 
গঅগ্যাপি দক্ষিণ ভারতের কোন কোন মন্দিরে সুর, তাল, নৃত্য ও ভাৰ 
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সহযোগে গীত হুইয়! থাকে । গীতগোবিন্দের গানে রাগ ও তালের 
নির্দেশ রহিয়াছে । জয়দেব সন্ত্রীক ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্ধ্যটনাস্তে 
স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ বাটীতে গোবিন্দের বিগ্রহ স্থাপন 
করেন ও শেষ জীবন গোবিন্দ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিজ গ্রামে 
দেহরক্ষা করেন। 

জয়দেবের স্মৃতি রক্ষ'কল্পে প্রতিবতসর কেন্দুলিতে জয়দেবের 
মেল! ন!মে প্রসিদ্ধ মেল] বসিয়া থাকে । 

বৈজুবাওরা__ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী 

বৈজুবাওরার আসল নাম বৈজুনাথ। স্থলতান আলাউদ্দীন 
খিলজীর (১৩শ--১৪শ শতক) রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। 
গুজরাটের অন্তর্গত চাপানি নাষক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে বৈজু- 
নাথ জন্মগ্রহণ করেন। নায়ক গোপাল লাল তার সমসামরিক। 
বৈজুনাথ প্রাচীন খ্রুপদ-প্রবন্ধ গানের সাধক ও ধারক ছিলেন। 
তখনে! ঠিক খেয়াল গানের বীজ অস্কুরিত হয় নাই, গ্রুপদই ছিল 
অন্িজাত র্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধ গীতরীতির প্রধান অঙ্গ বা উপাদান । 
বৈজু সংগীতকে জীবনে অধ্াত্বম সাধন! রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং সাধনায় সিদ্ধও হুইয়াছিলেন | “বাওর।॥ অর্থে পাগণ, অথাৎ 
ভগবন্তুক্তি ও আরাধনায় ভিনি পাগল ব1 একান্ত অন্ক্ত। শোনা 
যায়, তাহার গানে রাগ রাগিণী মুপ্তিমান হইয়া বুদ্ধিজীবী মানুষ শুধু 
নয়, সকল রকম জীবজজ্ত্রদের হৃদয়ও দ্রবীভূত করিত। 

শোন! যার স্থলতান আলাউদ্দীনের সভা গায়ক গোপাল নায়ক 
বৈজুবাওরার শিত্বন্ব গ্রহণ করেন, কিন্ত পরে তিনি বৈজুকে গুরু রূপে 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং দৈবছুবিপাকে সুলতানের রোষে 
তাহার প্রাথনা!শ ঘটে। বৈজ্কুনাথ বা বৈজুবাওর! ভারতীয় সংগীতা- 
দর্শের একজন জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাহার রচিত বহু পদ গান 
আজও ভারতীয় শিল্পীদের কণ্ে ব।চিয়! আছে। 
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১৪৮৫ খুষ্টাবে জগন্নাথ মিশ্রের রসে ও শচীমাঙার গর্ভে শ্ীধাম 
নবদ্বীপে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি কয়েকটি নামেই পরিচিত। 
মৃতবতুসা জননীর পুত্র বলিয়া! তাহার লাম রাখা হয় নিমাই । পরে 
অন্নারস্তকালে নামকরণ কর! হয় বিশ্বরস্ত্-. উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন 
বলিয়৷ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত| পরবস্তশকালে তিনি যখন 
সম্নাস ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তীহার নাম হয় শ্রীচৈত্ন্য । এই 
শেষোক্ত নামেই তিনি জগদ্ধিখ্যাত হইয়াছেন । তিনিই বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রধান প্রবর্তক | বৈষ্ণবগণ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে 
করেন এবং পুর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে তাহার ধ্যান ধারণা করেন। মতান্তরে 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের অংশ।বতার বলিয়া কথিত হুন। কেহুব! 
বলেন তিনি 'ন চ পুর্ণ£ ন চাংশৰ£' তিনি পুর্ণও নহেন অংশও নহেন। 

অল্প বয়সেই তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, অল্কার, স্মৃতি, শ্যায়, 
বেদান্ত গ্ভৃতি নান] শান্ত অসাধারণ পাগ্ডিত্য অর্জন করিয়া 
অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সময় তাহার জেষ্ঠ ভ্রাতা 
বিশ্বরূপ সন্সাসী হইয়া গৃঙতাগ করিলে তিনি মর্মান্তিক আঘ1ত 
প্রাপ্ত হন। জ্ল্লকাল পরেই তাহার পিতৃ বিয়েগ হয়। স্বামী-পুত্র- 
শোকে অভিভূতা শচীদেবী একমাত্র ভরসাস্থল পুত্র নি*/ইকে বল্লভা- 
চার্ষে।র কন্যা লন্মমীদেবীর সহিত বিবাহ দেন। ভল্পকাল মধ্যেই 
লক্ষমীদেবীর মৃত্যু হয়। শচীদেবী পুনরায় বিবুণপ্রিয়ানান্নী একটি 
পরমানৃন্দরী কন্যার সহিত নিমাইকে বিবাহ দেন। একুশ বুসর 
বয়সে নিমাই স্বয়ং চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য আরস্ত বরেন। 
তাহার অসাধারণ পাগ্ডিত্যের কথা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়] পড়িল । 
পাণ্ডিত্যাভিমানী বহু ব্যক্তি তাহার সহিত শান্তর বিচারে পরাস্ত হইতে 
লাগিলেন অথচ তাহার সরল ও অমানিক ব্যবহারে কেহই তাহার 
উপর ক্ষোভ রাখিতে পারিতেন না। একদিন নিমাই ছাত্রগণ সহ 
গঙ্গাতীরে বসিয়া শান্্রালোচনায় নিযুক্ত ছিঙ্গেন। এমন সময়, এক 


৯৩৬ 


দিথিজয়ী পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইয়! কিঞিৎ ব্যঙ্চ্ছলে নিমাইকে 
বলিলেন, “ওহে নিমাই, শুনিলাম তুমি নাকি মণ্ড পঞ্ডিত হুইয়াছ।” 
নিমাই সধিনয়ে উত্তর করিলেন, “আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত 
পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহপূর্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন আমরা 
শুনিয়া তৃপ্তিলাভ কৰি 1” আগন্তক তত্ক্ষণাৎ গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে 
কয়েকটি শ্লোক রচন] করিয়া! শুনাইলেন। শ্লোকের দোষগুণ বিচার 
করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে নিমাই শ্লেকের অর্থ ও অলঙ্কারের 
দে।ষ দেখাইয়া! দিলেন। আত্মাভিমানী আগন্তক তাহাতে নিমাইকে 
সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিয়া তদীয় পাণ্ডিত্যের নিকট পরাভব 
ত্বীকার করেন এবং অচিরে সে স্থান ত্যাগ করেন। 

একদ। নিমাই রঘুনাথ শিরোমণি সহ নৌকায় গঙ্জা পার হইতে 
ছিলেন। নিমাইর হস্তে ন্ঠায়শান্ত্রের টীকা দেখিয়া তিনি দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন | নিমাই তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি প্রতাত্বরে বলেন, “নিমাই-পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টাকা 
কে পড়িবে?” এই কথা শুনিবাত্র নিমাই ত্বকৃত টীকা গঙ্গাজলে 
নিক্ষেপ করিলেন। 

কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃ-পিগু দানার্থ গয়াধামে বান । তথায় 
বিষু পাদ-পল্পমে পিগুদানের পর ঈশ্বপ্পুরী নামক এক বৈষ্ণব 
্রঙ্মচারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর সহিত আলাপে 
নিমাই'র হৃদয়ে ভক্তিশোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। কিছুদিন 
মখোই নিমাই ইশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন 
এবং তাহার চিত্ত ভক্তি-রসাগ্ুত হুইয়া ওঠে ও তিনি দ্রিবারাত্রি 
হরিনাম জপে মগ্ন থাকেন। 

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই 'গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখন নিমাই-এর কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান ; 
তিনি কুষ্ণময় হইলেন এবং এ সময় সংসারের কোন বিষয়েই তিনি 
মনোনিবেশ করতে পারিতেন না; এমন কি অধ্যাপন1 কাধ্য 
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পর্ধ)স্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ, পড়াইবার সময়ও 
তিনি শুধু হরিকথাই বলিতে লাগিলেন | তাহার অন্তর এ সময়ে 
কৃষ্ণ ভক্তিতে পরিল্লীবিষ হইয়] যায়। নবদ্বীপের বৈষ্বগণ তাহাকে 
পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাহার সহিত যোগদান করিলেন। 

ক্রমে নিমাই সংসারের সকল মায়] ত্যাগ করিয়া হরি-সাধনে 
নিযুক্ত হইবার জন্য পিপাসিত হুইয়] উঠিলেন এবং একদা নিশীথ 
ব্লাত্রে আপন মাতা শচীদেবী, সহ্ধন্মিগী বিধুঃপ্রিয়া ও সহচরগণকে 
পরিত্যাগপুর্ববক বাটা হইতে বাহির হুইয়৷ পড়িলেন। কাটোয়াতে 
উপস্থিত হইয়া তিনি দপণ্ডী কেশব ভারভীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে 
দীক্ষিত হইয়া চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন। 

সম্নাস গুণের পর চৈতন্/ শা্িপুরে ভক্ত জদ্বৈতের গৃহে যান। 
সেখ!নে মাত। শচীদেবী ও ভক্তবুন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
অতঃপর চৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ 
প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সহযাত্রী হইলেন। পুরীতে পৌছিবামাত্রই 
তাহার জগন্নাথ দেবকে দর্শনের তীব্র আকাঙ্া হইল এবং উম্মাদের 
ন্যায় ছুটিয়া গিয়া! তিনি জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্পর্শ করিলেন এবং 
ভাবাবেগে জগন্নাথের মন্দিরে মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। ইহা 
দেখিয়া তদীয় ভক্তগণ তাহার কানে হরিনাম দিয়া তাহার চৈতন্য 
সম্পাদন করেন। পুরীর রাজার সভাপগ্ডিত সার্বভৌমের সহিত 
চৈতন্যদেবেধ সাক্ষাৎ হইলে ভাগবতের কোনও শ্লোকের ব্যাখ্যা 
নিয়া উভয়ের মধো ছন্দ হয়। সার্বভৌম একটি প্লোকের নয় 
প্রকার ব্যাখা! করিলে চৈতনুদেব তার অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্য। 
করিয়। শোনান, ভাহাতে সার্বভৌমের পাগ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া 
যায় এবং তিনি চৈতন্যদেবের মতের অনুগামী ভক্ত হুইয়৷ ওঠেন। 
চৈতম্যাদেব এই সময় হইতে স্থায়ী ভাবে নীলাচলবাসী হইলেন। 
তিনি তাহার ভক্তগণ মধ্যে নিত্যানন্দকে দেশে যাইয়া ধর্ম প্রচার 
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করিতে নির্দেশ দেন। ভক্ত হরিদাস ও অপরাপর ছৃ'একজন ভক্ত 
তাহার সঙ্গেই থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্ত একবার দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়! মাতা শচীদেবীর সহিত পুনঃ সাক্ষাত করেন ও 
ভক্তগণের তাহাকে পুনর্বার দর্শন করার বাসনা পুর্ণ করেন। 
অতঃপর তিনি কাশী, বৃন্দাৰন প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করতঃ নীলাচলে. 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর থাকেন। 
একদা সমুদ্রের নীল জলবাশি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হুইয়া তাহা কৃষ্ণের 
নল কলেবর জ্ঞানে এ নীল সাগরে ঝাপ দেন এবং এই ভাবে 
১৫৩৩ গ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বগুসর বয়সে সাগরগর্ভেই তাহার তিরো!ভাব ঘটে | 
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হরিদাস স্বামী- ষোড়শ শতাব্দী 


ংগীতে সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী হুরিদাসের পিতার নাম আশুধীর 
ও মাতার নাস গঙ্গা । ইহারা সারশ্বত ব্রঙ্মাণ। পাঞ্জাবের মুলতান 
জিলায় উচ্চগ্রাম নামক জনপদে তাহাদের আদিবাস ছিল। তথা 
হইতে তাহার উত্তর দেশের আলিগড় জিলায় ক্ষেরওয়ালী সড়ক 
নামক গ্রামে ক্ষেরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট পুনর্বপতি স্থাপন 
করেন। তথায় ১৫২৯ গ্রীষ্টাব্দে উক্ত গগ্ুগ্রামে হুর্দাসের জন্ম 
হয়। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রাম হরিদাসপুর নামে খ্যাত হয়। 
সাধুসন্ভদিগের প্রতি হবিদসেপ পিতাম'ভার অপরিসীম ভক্তি 
থাকায় তশুপুত্র হরিদাস বাল্যকাল হইতে ভক্তি ও গুণের অধিকারী 
কন। শৈশবেই সংগীতের প্রতি হঞিদাসের গভীর অনুরাগ জন্মে। 
কিছুকাল মধ্যেই তাহার সংগীত কৃঞ্চভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া! এক 
অনির্বচনীয় রূপ ধারণ করে। ১৫ বগুপর বয়সেই তিনি বৃন্দাবনে 
যান এবং নিধুবনে একটি ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস 
করিতে থাকেন। সেই সময় তীহার ভক্তি-সিঞধিত সংগীতের 
রসধারায় সমব্ত বৃন্দাবন ভূমি প্লাবিত হয়। তিনি বৃন্দাবনের 
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তত্বাল'ন প্রচলিত ব্রজ্জভাষায় শাস্ত্রীয় রাগ ও তালে বহু ঞ্ুপ্দ 
গান রচনা করেন এবং সেই সংগীত শ্রবণে বৃন্দাবনবাসী মাত্রই মুষ্ধ 
হন ও অনেকেই তাহার শিশ্ন, গ্রহণ করেন। উক্ত শিষ্তমণ্ডলী 
মধ্যে নিম্গোক্ত সংগীতজ্ঞগণের নাম “নাদ বিনোদ” গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। তীহ্ছাদের নাম যথাক্রমে- বৈজু, গোপাল নায়ক, মদন য়, 
রামদ]স, দিবাকর পণ্ডিত, সোমনাথ পণ্ডিত, ভন্না মিশ্র (ঙানজেন) 
ও রাজ! সৌরসেন। 

স্বামীজী রচিত বনু গান সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল এবং 
অদ্থাবধিও আছে । “সংগীত কল্পদ্রম” গ্রন্থে তাহার রচিত বু গান 
পাওয়া যায়। আজকাল ব্রজধামে যে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় তাহা 
তিনিই প্রচলিত করেন। এ রাসলীলাতে যে সংগীত গাওয়া হয় 
ততসমুদ্য স্বামীজীরই রচনা। ক্ীর শিব্যণ্গ ভিন্ন অপর কাহারো 
সান্নিধ্য তিনি কখনও গান গাহিতেন ন1। কিন্তু ভারত্বীয় অনেক 
রাজ] বাদশাহ তাহার গ'ন শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া] বৃন্দাবনে 
আসিতেন ও স্বামীভীর কুটিরের পার্থ আত্মগোপন করিয়া তাহার 
গান শুনিতেন। একদ] দিল্লীশ্বর আকবর ভানসেনকে সঙ্গে করিয়। 
ছল্পবেশে স্বামীভীর গান শুনিতে বৃন্দাবনে ধান এবং কুটিরের বাহিবে 
থাকিয়! স্বমীজীর গান শুনিয়া মুগ্ধহণ | আক্বর ন ধশাহ তন 
স্বামীজীর নিকট নিজ পরিচয় প্রদান পুর্বক তঃহাকে দিল্ল'তে 
যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান কিন্তু স্বামীজী বাদশাহের 
সেই অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন । 

নায়ক, বৈভু, তানসেন প্রভৃতি স্মরণীয় সংগীতঙ্জ্ঞগতণর গুরু 
স্বামীজী যে কত উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয় | 
ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার অতুলনীয় দান তাহাকে 
চিবল্মরণীয় করিয়। রাখিবে। বৃন্দাবনে প্রতি বগুসর হরিদাস স্বামীর 
তিরোভাব তিথি সংগীত-উতুসবের মাধ্যমে প্রতিপালিত হইয়া 
আসিতেছে। এ উতসবোপলকঙ্গ্যে সংগীতজগণ তীহারি রচিত 
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সংগীত গাহিয়। থাকেন। সেই উত্সবের সময় স্বামীজীর ব্যবহৃত 
জিনিষ-পত্রারদি জনগণ সমক্ষে উপস্থিত কর! হয়--ন্বামীজীর 
ব্যবহারের ভোজন পাত্র ইত্যাদি তাহার মধ্যে রহিয়াছে । ১১৬৪ 
প্রী্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বামী হরিদাস বৃন্দাবনশ্থিত নিধুবনে দেহ- 
রক্ষা করেন। তথায় অগ্ঠ।(ি সমাধি বর্তমান আছে। 


তানসেন--ষোড়শ শতাব্দী 


গোয়ালিয়র হইতে সাত মাইল দুরন্ত বেইট নামক একটি ক্ষুত্ত 
গ্রামে মুকুন্দরাম পাণ্ডে (মকরন্দ পাণ্ডে) নামে এক ধনাচ। ব্রাহ্মণ 
বাস কৰ্সিতেন। তিনি হৃপঞ্ডিত ও খাতনাম গায়ক ছিলেন । ভিনি 
বাবাণপীতে হিলেন--তথায় কথকতা করিতেন। ত্ীন্ার পত্রী 
অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন । পুত্র ভানসেনের জন্মের পুর্বে তাহাদের 
অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু সকল সন্ভ'নই পর পর মৃহ্যুমুখে 
পতিত হয়। পত্ীর ম্বৃতবসা দোষ থাকায় মুকুন্দরামের মনে বড়ই 
দুঃখ ছিল। যাহা হউক মুকুন্দরাম সংবাদ পান যে গোয়ালিয়রে 
মহুণ্মদ গটস নামে, এক সিদ্ধ পীর ম্বৃতবুসা দোষ দূর করিতে 
পারেন । মুকুন্দরাম উক্ত পীবের শরণাপন্ন হইলে পীর সাহেব উহাকে 
একটি কবচ দেন। মুকুন্দরামের পত্তী এ কবচ ধারণ করিলে ১৫*৬ 
খ্রীষ্টাব্দে তানসেন ( তক্না মিশ্র অথবা রামভনু ) এর জন্ম হয়। উত্ত 
জন্ম-সাল সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়| এ সাল কাহারো মতে ১৫২, 
কাহারে! মতে ১৫৩২ গ্রীষটাব। 

বাল্যকালে তানসেন তাহার পিতামাতার সহিত বারাণপী থামে 
বাম করিতেন। বালক তানসেনের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। 
তিনি বিভিন্ন জীবজন্তর আওয়াজ ও যেকোনও স্বর অনায়াসে 
অনুকরণ করিতে পারিতেন। তাহার এই অদাধারণ ক্ষমতা দেখিয়! 
সকলেই বিস্মিত হইত। এই সময় ম্বামী হরিদাস শিহুমগুলী সহ 
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বারাণসী তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাহারা যখন বারাণসী 
সহরের সীমায় আসিয়! পৌঁছান তখন বালক তানসেন নিকটেই 
বনের ধারে গরু চরাইতে ছিলেন । শিষ্য পরিবৃত সন্ন্যাসীকে দেখিতে 
পাইয়া বালক তানসেন একটি বৃক্ষের আড়াল হইতে কৌতুকছলে 
ব্যাত্রের আওয়াজ করিতে শুরু করেন। এই আওয়াজে শিহাগণ 
অত্যন্ত ভয়ার্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু স্বামীজী শিষ্যাগণকে এই আওয়াজ 
কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইতে নির্দেশ দেন। 
শিষ্কগণ অত্যল্প সময় মধ্যেই বৃক্ষের আড়ালে বালকটিকে আবিষ্কার 
করিয়া! তাহাকে স্বামীজীর সম্মুখে উপন্থিত করেন। স্বামীজী এ 
বালকের রূপলাবণ্য ও সিদ্ধজনো চিত লক্ষণাদি দেখিয়া এবং তাহার 
অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বালক তানসেনসহ তাহার 
পিতা মুকুন্দরানের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তানসেনকে 
সঙ্গীত শিক্ষা দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মুকুন্দরাম সানন্দে 
আপন পুত্র তানসেনকে স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করেন। দশ বৎসর 
বয়স্ক তানসেনকে লইয়া স্বামীঞ্জী বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
এই ভাবে অমর গায়ক তানসেনের সঙ্গীত-জীবনের সুত্রপাত হুয়। 
একাদিক্রমে দশ বারো বগুসর কাল স্বামীজীর নিকট একনিষ্ঠভাবে 
সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করিয়া] অসামান্য পাগ্ডিত্য অর্ভন খরেন। এই 
সময়ে তাহার পিত1 গোয়ালিয়রে মরণাপন্ন আছেন সংবাদ পাইয়া 
তানসেন গুরুদেবের নিবট হইতে বিদায় লইয়া! গোয়ালিয়রে পিতার 
স্বত্যুশয্যা পার্থে আসিয়া উপস্থিত হণ। মৃত্যুর পুর্বক্ষণে মুকুন্দরাম 
তানসেনকে বলিলেন, “আমি যাহার কৃপায় তোমাকে পুত্ররূপে 
পাইয়াছি, আমার মৃত্যুর পর তুমি সেই পীর সাহেব মহম্মদ গউসের 
সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিও ।” পিতার আদেশানুসারে তানসেন 
পিভার স্বত্যুর পর যথাসময়ে গীর সাহেবের সহিত সাক্ষী করেন। 
গীরসাহেবে মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় অতুল সম্পত্তি তাঁনসেনকে দান করিয়া 
যান । 
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অনতিকাল মধোই গোয়ালিয়রের মহারাজ। মানপিংহের বিধবা 
পত্বী স্বগনয়নশীর সহিত তানসেনের পরিচয় ঘ:ট। রাণী তানসেনের 
সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও তংপ্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও গ্রীতপরায়ণা হন। 
এই সময় রাণী মৃগনয়নী প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিছ্ভাপীঠর বিগ্।ধিনী 
ল্বকী জনৈকা ভুসনী ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি তানসেন আকৃষ্ট হুন। 
এই ত্রান্ষণ কম্ঠার পিত। ছিলেন সারম্বছ ত্রাঙ্ষণ। ঠিনি সপরিবারে 
ইস্পাম ধর্ম গ্রহণ করিলে তদীয় কণা প্রেমকুমারী “হথসেনী ব্রাক্মণী” 
বলিয়! পরিচিত হুন। রাণী ম্বগনয়নীর মধাশ্থতায় এবং পীর 
সহেব মহম্ম? গউতসের পৌোছিঠ্যে ইছার সঞ্ছভ ভানসেনের বিবাহ 
সংঘটত হুয়। খিবাহের পুর্বে তানপেনকে ম্বভাবতঃই ইস্লাম ধর্মে 
দীক্ষিত হইয়া আতা আলী খঁ। নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই 
বিবাহে মহারাণী স্বগনয়নী এবং পীর সাহেব তানসেনকে যথেষ্ট ধন- 
রত্ব যৌতুক হিসাবে দান করেন। বিবাহের পর তানসেন পুনরায় 
বুদ বনেগুচদব স্বামী হরিদাসের সছিত মিপিত হন এবং বিবাহাদি 
ঘ'বতীয় বৃত্তান্ত উ'ঘার নিকট নিবেদন করেন। উদার দৃহিদম্পন 
স্ব'মীজী ভানসেন ও আতা আলী খ র মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে 
পাইলেন না। এবং পুর্ধের গ্যায়ই যতুপহুকারে ত'হাকে সঙ্গী 5 
শিক্ক। দেন এবং শিক্ষ। দান কার্য, সম্পূর্ন করেন। তানসেন মুপলমান 
হুইয়াও প্রগাঢ় গুক্কভক্তি হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলেন ন|। গুরুর 
সীক্ষ। ও শিক্ষা তহকে সঙ্গীত সাধনার উচ্চহম শিখবে উন্নীত 
করিয়াছিল । 

তানসেন গুকর নিকট হইতে শতাধিক ঞ্ুশদ গান শিক্ষা! করেন 
এবং গুকর নিকটই যৌগিক উপায়ে ম্বর-সাধনার কৌশল প্রাপ্ত 
হুইয়! সঙ্গীতে যোগসিদ্ধ হন | রেওয়ার মহারাজা রাজারাম বৃন্দাবন 
ধাষে তানসেনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বৃন্দাবন হইতে 
আনাইয়া স্বীর় দরবারে, সভাগায়ক নিযুক্ত করেন। উক্ত সময়ে 
তানসেন রাজারামের নামে বহু গান রচনা! করেন। তগুকালে দিলীর 
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সিংহাসনে বাদশাহ আকবর অরধিষিত ভিলেন । তাহার সহিত রাজা- 
। রামের গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বিশেষ কার্য্যেপলক্ষে আকবর 
একদ। রেওয়] রাজ্যে আসেন ও ভানসেনের গানে তিনি এত আত্ম- 
হারা হন যে রাজারামকে অনুরোধ করিয়া তানসেনকে 
১৫৫৬ গ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে আনিয়া সসম্মানে স্বীয় দরবারে 
গায়কের আপনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আকবর বাদশাহ মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপন দরবারের নবরত্ব মধ্যে তানসেনকে 
স্শ্রেষ্ঠ রত্বের মর্ধাদ। দান করেন। তানসেন যে দরবারের 
শুধু শ্রেষ্ঠ্ম রত্বই ছিলেন তাহা নহে. আকবরের সর্বাধিক অন্তর 
মিত্রও ছিলেন । প্রভাতকালে ও সন্ধণর় কি দরবারে কি অন্তঃপুরে 
তানসেনের সঙ্গীত ছিল আকবরের নিত্যদঙ্গী। তানসেন ভিন্ন 
আকবরের এক মুহূর্তও চলিত না| তানসেন্রে গান শুনিতে 
শুনিতে একদা আকবর এমন আত্মহার! হুইয়া পড়েন যে পাবি- 
তোধিকন্বরূপ স্বীয় কণ্ঠের মণিধার তানসেনের কঠে পরাইয়! দেন 
ও তাকে তানসেন উপাধিতে ভূষিত করিয়। সম্মানিত করেন। 
তানসেনের জীবনকে আশ্রয় করিয়া বহু গল্প বহু কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। আকবরের সভার অপরাপর গায়কগণথ তালসেনের 
প্রতি বাদশ[ছের অযাচিত অনুগ্রহে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং তান- 
সেনকে নির্ধ্যাতন করিবার নিমিত্ত এক ষড়যন্ত্র করেন | দীপক রাগ 
গ্াহিলে শরীরে অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া জীবন নাশ করিতে পারে এবং 
সিদ্ধ গায়ক ভিন্ন অপরের পক্ষে এই রাগ গাওয়া সুসাধা নহে এই 
কথ। তাহারা বিশ্বাস করিতেন। ম্ৃতরাং ভুরভিসন্ধি মুলে তাহারা 
তানসেন দ্বারা দীপক রাগ গাওয়াইবার নিমিত্ত বাদশাহকে 
পীড়াগীড়ি করিলে তানসেন এ রাগের প্রাণনাশী শক্তির বিষয় 
আকবরকে জানাইয়] দেওয়। সত্বেও আকবর এ বাগ শুনিবার ভন্য 
জেদ করেন। আকবর কর্তৃক দীপক রাগ গাহিতে এই ভাবে 
আপি হইয়। তানসেন গাছিভে আরম্ত করেন | সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
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বায়ুমণ্ডস তখন এত উণ্ত হইয়া ওঠে যে বাদশাহ স্বয্ং এবং 
দরবারের অপরাপর গায়ক, বাদক ও যাবতীয় শ্রোতৃগণ তথ! হইতে 
দূরে পলায়ন করিয়া নিজ নিজ প্রাণ বাঁচান। তানসেন আপন 
প্রাণরক্ষার্থ ভ্রুত নিজ বাটীতে গমন করিলে তাহার কন্যা সরস্বতী 
ও তদীয় গুরুভগ্রী রূপবতী মেঘ রাগ গাহিয়। তানসেনের প্রাণ রক্ষা 
করেন। প্রাণ রক্ষা পাইলেও তানসেন দীর্ঘকাল রোগশব্যায় 
শায়িত ছিলেন। ইহাতে আকবর নিজের ভূলের জন্য অত্যন্ত 
লঙভ্জিত ও অনুতপ্ত হন। 
আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে যে--একদা আকঘর 
তানসেনকে বলেন, “তানসেন, ভূমি এত মধুর গান কর, তোমার 
গুরুদেবের গান আরও কত মধুব, আমি তাহার গান শুনিতে ইচ্ছা 
করি ।” তানসেন বলিলেন, “আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন 
রাখিয়া ছল্পবেশ ধারণ করিলেই স্বামীজীর গান শোনা সম্ভব 
হইবে ।” বাদশাহ তাহাঁতেই রাজী হইয়া তানসেনসহ বৃন্দাবনে 
যান এবং ছন্পবেশে স্বামীজীর গান শোনেন। গান শুনিয়া 
কবর এত মুগ্ধ হুইয়াছিলেন যে স্বামীজীকে প্রচুর ধনবত্ব 
দানের ইচ্ছা প্রকাশ্ন করেন এবং দিল্লী যাওয়ার জন্য অনুরোধ 
করেন। কিন্তু ্বামীজী বিষয় ও অর্থের সছিত সম্পর্কহীন সম্নাাসী 
বলি ধনবত্ব গ্রহণ করিলেন ন। এবং দিল্লী যাওয়ার জন্য অনুরোধ 
সাবনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবর তানসেনসহ দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । তানসেনের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটন। 
ঘটিয়াছিল। এরূপ জানা যায় যেআকবর একদা বেলা দ্বিপ্রহরে 
রাত্রিকালীন কোন রাগ গাহ্বার জন্য তানসেনকে অনুরোধ করেন । 
তাঁনসেন স্জীত আস্ত কৰিলে সেই স্থান নৈশ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া 
খায় এবং গ!নের স্বর যতদুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল ততদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হংয়া পড়ে। তানসেনের সঙ্গীতে বহু প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি দূরীভূত 
হইত বলিয়। শোন! যায়। এরূপ বহু কিংবদন্তী বর্তমান আছে | 
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সৃরগুসেন, শরগুসেন, তদ্জসেন ও বিলাত এ! নামে ব্তানিসেনের 
চারি পুত্র ও সরশ্বতী নামে এক কণ্তা ছিল। সিংছল গল়াধিপন্চি 
সমুখন সিংহের পুত্র আকবর বাদশাহের সভার প্রসিদ্ধ বীণকার সিন্তী 
সিংহের ইস্লামী নাম হয় নওয়া খা । তানসেনই এই নামকরণ 
করেন। তানসেনের পুত্রপণ সঙ্গীতে বিশেষ পারদশিতা অর্ধ 
করেন। তানসেনের অনুরোধে আকবর বাদশাহ তানসেনেন 
পুত্রগণকে আপন দরবারে নিযুক্ত করেন এবং প্রত্যেকের মাপিঞ্চ 
বৃত্তি ধাধ্য করিয়া! দেন। তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বিলাস খাই 
বিশেষ বু[শুপন্ন বলিয্া আকবরের সমধিক প্রিক্প পাত্র হন। এই 
সময় ভানসেন আকৰর বাদশাছের দরবার হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। বাদশাহ তানসেনকে মাসিক ছুই হাজার টাকা ছঅবসব- 
কালীন বৃত্তি দিতেন। তানসেন ক্রমে জরা ও বার্ধাব্যগ্রস্ত হুইয়। 
অন্তিম দশায় উপনীত হইলে চারি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার শবের পার্খে বসিয়া! গান 
করিও। তখন যাহার গানের সমর আমার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত 
হইবে, তাহারই বংশে সঙ্গীত সাধন! চিরস্থায়ী হইয়া! থাকিবে 
জানিও।” অতঃপর তানসেনের স্বৃত্যু হইলে তাহার শবদেহকে 
ঘিরিয়া তীয় পুত্রগণ অপরাপর গুণীদিগের সহিত গান 
গাহিতে থাকেন । কিন্ত সকলেরই গান ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে তানসেনের 
কণিষ্টপুত্র বিলাস খা টোড়ী রাগিণীর “কউন ভ্রম ভুলো রে মন 
অভ্ঞানী” গ্রুপদ গানটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তানসেনের 
দক্দিণ হ্ত্ত উত্তোলিত হয়--এইরূপ কিংবদস্তী আছে। 
১৫৮৫ খুষ্টান্ে অশীতিবগুসর বয়সে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক 
তানসেনের আত্মা অমর থামে প্রয়াণ করে। যশের উচ্চ 
শিখরে আরোহণ করিয়াও তানসেন ছিলেন নিরহংকার | ধর্মাশ্রয়ী 
শ্রেঠ সঙ্গীত-সাধক তানসেন সঙ্গীতজগতে চিরল্মরমীয় হইয়া 
রহিলেন। 
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তানসেনের স্বত্যু হয় দিল্লীতে, কাহারে! কাহারে! মতে আগ্রায়। 
্বত্যুর পূর্বে তিনি বাদশাহের নিকট গোয়ালিয়র যাইবার আকাম্থা 
প্রকাশ করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তাহার স্বত্যু হইতে পারে আশস্কাত়্ 
বাদশাহ তাহাকে গোয়ালিয়র যাইতে দেন নাই। যাহা হউক 
ভানসেনের শেষ ইচ্ছানুসারে গোয়ালিয়রে তাহার শব লইয়৷ গিয়া 
পীর মহুণ্মদ গউসের কবরের নিকট সমাহিত করা হয়| বাদশাহ তাহার 
কবরের উপর একটি চন্দ্রাতপ তৈয়ার করিয়া দেন। ইহা! অগ্ভাবধি 
বর্তমান আছে। তানসেনের ন্বৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিবতুসর তাহার 
কবরের নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়কগণ মিলিত হুইয়! ভানসেন রচিত 
গ্রান গাহিয়া থাকেন। এতদ্যতীত বিশিষ্ট যন্ত্রীগণ যন্ত্রাদি বাজাইয়া 
থাকেন। তানসেনের কবরের উপরেই একটি তেতুল বৃক্ষ আছে। 
গায়কদিগের বিশ্বাস, এ তেঁতুল পাতা খাইলেই গলার স্বর হুমিষট হয় 
-__এই বিশ্বাসে বু গায়ক এ তেঁতুল পাতা খাইয়া থাকেন। তানসেন 
বহু রাগ-রাগিনী সি করিয়াছিলেন | তন্মধ্যে দরবারী কানাড়া, মিঞা 
কি তোড়ী, মিঞ1 কি মল্লার, মিঞা] কি সারঙ্গ ইত্যাদি নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ।' তিনি খ্পদ গানকে অতি উচ্চন্তরে উন্নীত 
করেন। সর্বভারতে তাহার গান ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু সঙ্গীত- 
সাধক তাহার শিশ্ন গ্রহণ করেন। তীহাদিগের মধ্যে খোদাবকৃস, 
স্নদ আলী খ, রামদাস, স্থরদাস, জ্ঞান খ।, দরিয়া খা, মহুবত খা, 
খাণ্ডে রাও, চাদ খা, মুরজ থা, রমজান্‌, লাল খা, নিজাম খা, 
হুসেন খা, শোভা] খা, বীর মণ্ডল, মলিল খা, চঞ্চল শশী, ভীম 
রাঁও, তাজ বাহাহুর, ভগবান দাস, তান তরল, মান তরল ইত্যাদি। 
' ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত তান তরল ও মান তরল তানসেনের 
অন্তর শিব্য ছিলেন এবং তানসেন তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ 
করিতেন। তানসেনের পুত্রগণ ও জামাতা মিশ্র সিং তানসেনের 
শিল্তগণ অপেক্ষ। অধিক গুগসম্পন্ন ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই। হিন্দুস্থানের যাবতীয় গায়ক ও বাদক উত্তরাধিকার সূত্রে 
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'তানসেনের সঙ্গীতের কিছু না,কিছু পাইয়াছেন। তানসেন কণ্ঠ- 
সংগীতের গায়ক হইলেও যন্তরসঙ্গীতেও তাহার বিশেষ বু[ৎপন্তি 
ছিল। রবাব বা কুদ্রবীণ! তাহারই সৃঠি। তানসেন এই যন্ত্রের মাত্র 
অ্র্টীই নেন তিনি হ্বয়ং রবাৰ যল্ত্ের শ্রেষ্ঠ বাদকও ছিলেন। তান- 
সেনের কনিষ্ট পুত্র বিলাস খা পিতার ন্যায় একজন উৎকৃষ্ট রবাবী 
ভিলেন । 

তানসেন-দুহিতা সরম্বতী ও তীহার স্বামী মিশ্র সিং এই ছুইটি 
সঙ্গীত প্রতিভার মিলনে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাহ সদারঙ্গ, নির্মল শাহ 
ওক্উজীর খার হ্যায় সঙ্গীতের যুগপ্রবর্তকদিগের আবির্ভাব সম্তব 
হইয়াছিল। 

উজীর খ| তানসেনের দৌহিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
বামপুর দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বীণকার ছিলেন। তীহার বংশধর- 
গপ্রণের মধ্যে পৌত্র ধ্ুপদীয়! ও বীণকার ওস্তাদ দবীর খা সাহেব 
এখন বর্তমান আছেন্‌। 

মীরাবাঈ- ষোড়শ শতাব্দী 

রাজস্থানের ঘোধপুর রাজ্যের কুড়কী গ্রামে ১৫৫৫ মতান্তরে ১৫৫৬ 
সম্থতে রাঠোর বংশে তাহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে ইনি মাতার সহিত 
কোন একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়াছিলেন। বাটাতে ফিরিয়া! আসিয়া 
মা'কে জিজ্ঞাসা করেন “আমার বর কে 1” এই প্রশ্নের উত্তরে মাতা 
গৃছন্থিত শ্রীকুষ্ণের একটি মুদ্তি দেখাইয়! বলেন, “এই যে তোমার 
বর ।” সেই হুইতেই মীর] কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়া! কৃষ্ণ সেবায় মন প্রাণ 
অর্পণ করিলেন | শৈশবেই মীরার মাতৃবিষ্োগ ঘটে । অপরূপ রূপ- 
ললাবণাবতী অশেষ সদ্‌গুণশালিনী ও পরম-ভক্তিমতী মীর] বিবাহ- 
যোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে ১৫৭৬ সম্মতে মেবারের রাণ! ভোজরাজ 
মতান্তরে রাণাকুত্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর অতুল 
বৈভব রাঁজ-এখধ্য এবং রাজ্রাদীর আসনের অধিকারিণী হইয়াও এই, 
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সঞ্চলের প্রীতি মীরার কোনও ' আসক্তি হওয়] দুরে' থাকুক, তিনি 
উদাসিনীর হ্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তীহার “বিধাহ 
হইলেও একমাত্র গিরিধারীলালকেই প্রসুজ্ঞানে তাহার সেবা] পূজায় 
নিমগ্ন থাকিয়া একতার! ও করতাল সহযোগে নৃত্য-সহকারে ভক্তি- 
সঙ্গীত এবং সাধু সন্তের সঙ্গে ভজন গান করিতেন। 

মীরার এই প্রকার বৈঞ্ণবোর্চিত আচার আচরণ রাজাস্তঃপুক্ষে 
সকলেরই বিভৃষ্ণার কারণ হইয়! উঠিল | মেবারের রাজবংশ শাক্ত 
ছিল সুতরাং রাঁজমাতা৷ এবং শ্বয়ং রাণ! মীরার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত 
হুইয়। উঠিলেন | রাজ-পরিবারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে মীরার এতা- 
দশ আচরণে এক আন্দোলনের স্ষ্টি হইল | মীরাকে গিরিধারী- 
লালের সেবা পুঁজ! ত্যাগ করিয়া শক্তি পুজায় রত হইবার জদ্য বল? 
হইল; কিন্তু মীর] উক্ত প্রস্তাবে কৌন মতেই সম্মত হইলেন ন1। 
তাহার স্বামী তাহার গ্ররতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া] পানীয় বলিয়া এক 
পেয়াল! বিষ মীরাকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত গিরিধারীসালের কৃপাক্গ 
বিষ পান করিয়াও মীরাবাঈ-এর স্বত্যু ঘটে নাই। 

অতঃপর রাণা . উত্তেজিত হইয়া মীরাকে গিরিধারীলালের 
উপাসনা পরিহার করিতে অন্যথায় রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে 
আদেশ করিলে মীরা দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করিলেন। বাজরানী 
মীরা রাজপুরী হইতে নিজ্জাস্ত হইয়া ভিথ!রিণীর বেশ ধারণ পূর্বক 
কতককাল দীনজনের সেবায় অতিবাহিত কবেন। তাহার পর তিনি 
বৃন্দাবনে চলিয়া যান । ব্রঞ্ভূমিতে গোবিন্দের গুণগান করিয়া! কয়েক 
বুসর কাটান এবং পরে দ্বারকাধামে উপনীত হইয়া! রণছোড়জীর 
মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় নিতাই প্রাণের আকুল আবেগ ও 
গভীর ভক্তি-সহকারে প্রিক্নতম রণছোঁড়জীকে ভজন গান শুনাইতে 
থাকেন। এই সময় হরিভক্তি পরায়ণ! মীরার নাম সর্ববভারতে ছড়া- 
ইয়া পড়ে । এই সংবাদ মেবারে পৌছিলে রাজ-পরিবারবর্গ নিজেদের 
ভুল বুঝিতে পারেন এবং মীরাকে পুনরার় সসম্মানে মেবারে পাঠাই- 
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বার নিষিত্ত ঘারকাস্থিত ব্রাঙ্ণকে অনুরোধ করিয়। পাঠান । কিন্তু 
মীরা রণছোড়জীর মন্দির পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন 
না। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে মীরাকে ফিরাইয়। আনিবার নিমিত্ত 
যখন অত্যধিক গীড়াগীড়ি কর! হইতেছিল তখন মীর] মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়া তন্ময় হইয়া ভজন গান করিতে থাকেন এবং রণছোড়জীর 
(বিগ্রছের সহিত লীন হইয়! যান । (১৬৩০ বিক্রম- ইংরাজী ১৫৭৩)। 


নুরদাস--যোড়শ শতাব্দী 


ভক্ত স্থুরদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্তমান । কাহারও 
মতে মথুরা জিলান্তরগত গোবর্ধন পর্ববতের সঙ্পিকটবর্তা পরসৌলী 
নামক' একটি প্রাচীন গণ্ড গ্রামে (১৫৩৫ বিক্রমে বা ১৫৯১ খাবে ) 
বৈশাখ সাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে হুরদাসের জগ্ম হয়। মতান্তরে 
হরি রায় সম্পাদিত “চৌরাশি বৈষ্চবগণ কী বার্তা" গ্রন্থে দিল্লী মধুর 
রোডের সংলগ্ন বল্পভগড় হইতে একক্রোশ মধ্যে “সীহী” গ্রামে তাহার 
'্ল্ম হয়। এ গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে স্রদাস জন্মান্ধ ও 
অতি দরিপ্রের সন্তান ছিলেন। কথিত আছে যে মাত্র ছয় বসর 
বরসে জদ্ধের সম্বল একটি যষ্টি হস্তে ৪ ব্রেগশ দূরবর্তী একটি গ্রামে: 
পৌঁছাইয়া-তিনি একটি পিপুল বৃক্ষ তলে আশার নেন। তথায় সাধু- 
সম্ভগণ প্রায়শঃই আমিতেন। ম্থুরদাস তাহাদের নিকট ভক্তি ও 
জ্ঞানের উপদেশ গুনিভে পাইতেন। তীহাদিগের নিকট হইতেই: 
সঙ্গীতের শিক্ষ! গ্রহণ করিয়! ভজন সঙ্গীতে চর্চা করিতে লাগিলেন। 
'আশৈশব তিনি নুমধুর হুরেলা কের অধিকারী ছিলেন। তীহার 
গান সকলকেই মুগ্ধ করিত। অষ্টাদশ বশুসর বয়স পর্যস্ত তিনি 
তথায় ছিলেন। অতঃপর তিনি মধুরা আগ্রা রোডের নিকটবর্তী 
এগোধাট» গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় অন্তাপি 
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শহর-কুঠি” লামে “একটি ছুটার হুরদাসের ন্ৃভি বন করিতেছে? 
গোধাটে থাকাকালে তিনি ভগবদ তিষয়ে বু ভঙ্জন গান রচনা 
করিয়া গাহিতেন। এই সময়ে একদ] বল্পভাচার্ধ্য নামে এক বৈষ্ণক 
প্রধান তথায় আগমন করিয়। শ্বরদাসের বিনয়গর্ভ ভগবু বিষয়ক- 
ভজন সঙ্গীত শ্রাবণে বিমুগ্ধ হইয়! হবরদাসকে দীক্ষা দান করেন এবং 
ভগবান শ্রীকফ্ের লীলাবিষয়ক গান রচনা করিতে উপদেশ দেন।' 
দীক্ষা! গ্রহণান্তে গুরু বল্লভাচার্ষের সহিত তিনি গোকুলে চলিয়া 
বান। গোকুল হইতে একসঙ্গে তাহারা গোবর্ধনে গমন করেন এবং 
হথরদাস ভত্রত্য শ্ীনাথজীর মন্দিরে গায়ক নিযুক্ত হন। কিছুদিন 
মধ্যেই অনতিদৃরবস্তাঁ পরসৌলী গ্রামে হুরদাস বসতি স্থাপন করিয়া 
বাস করিতে থাকেন। তথায় বস-বাসের কাল হইতে শেষ জীবন 
পর্ধ্যস্ত স্থরদাস অসংখ্য ভঙ্গন গান রচনা করেন। *হৃরসাগর+ 
গ্রন্থে হবরদাস রচিত সহআধিক ভজন গান রছিয়াছে এবং উক্ত গীত্ত- 
সমুহ মধ্যে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত গাছিবার 
উপযোগী নান! রাগ-রাগিণী ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ লক্ষিত হুয়। 
ব্যাকরণের দিক হইতেও তাহার সঙ্গীতের ভাষ! নির্দোষ ছন্দ বিশিষ্ট 
ছিলু। ম্ুরদাস ভক্ত, কবি এবং গায়ক ছিলেন; একাধারে এই 
তিনটি গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উত্তর ভারতের ভজন- 
গীতি রচর়িতাগণ মধ্যে স্থরদাস সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত বলিলে' 
অতুযুক্তি হয় না| শ্রদাসের ভজনের ভক্তিভাব যে কোনও ব্যকির 
হৃদয়কে এক অনির্ববচনীয় অপাথিব রসে সিক্ত করে। শ্থর-সাধক 
শবরগাস আনুমানিক ১৬৯৬ থষ্টাবে মহাপ্রয়াণ করেন। 


ছক টিজত ভর 


১৫১ 
মোমনাথ--যোড়শ-সগুদশ শতাবনী 


আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজমহেন্দ্রী নগবে 
পণ্ডিত সোমনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম মুত্রল 
পণ্ডিত। তিনি দানবীর, ধর্মনি্ঠ ও বিদ্বান ছিলেন। সোমলাখ 
কেবল সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন না উপরন্ত্র সংগীত-শান্ত্রেও 
হুপপ্ডিত ছিলেন। ইছার সময় সংগীত শান্থ ও তশুকালে প্রচলিত 
সংগীত পদ্ধতির মধ্যে মতভেদ ছিল। প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির 
সংস্কার সাধনের জন্য তিনি আনুমানিক ১৬০৯ খুষ্টাকে “বাগ 
বিবোধ” নামক সংগীতগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচন] করেন । জন- 
সাধারণের নিকট ইহাকে সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি স্বয়ং ইহার 
টাকা লিখিয়! নিজের গ্রন্থোক্ত মতের সমর্থনে অপরাপর সংগীত 
গ্রস্থের মণ্ত উল্লেখ করেন। তিনি একজন প্রনিদ্ধ বীণবাদক ছিলেন 
এবং “রাগ বিবোধ” গ্রন্থে বীণ। বাদন সম্বন্ধে নৃতন তথ্য লিপিবদ্ধ 
করেন। দক্ষিণ দেশীয় সংগীত বিষয়ে ইহ! একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। 
ইনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন এবং সংগীত শাস্ত্রে স্পপ্ডিত বলিয়া 
খ্যাতি অর্জন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহার মৃত্যু 
হয়। 


তলত হেত 


পণ্ডিত অহোবল-_সপ্তদশ শতাব্দী 


বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ “সংগীত পারিজাত” রচয়িতা পণ্ডিত অঙ্বো- 
বল সগুদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন । পগ্ডিতগণের 
মতে তিনি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন । সংস্কৃত শান্ত্রে 
স্বপগ্ডিত তদীয় পিতা পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র অহোবলকে সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষাদান করেন । অতঃপর অহোবল সংগীত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং 
দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে যথেষ্ট পারদশিতা অজ্জন করিয়া 'ঘনবড়- 
নগরে বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি উত্তর ভারতীয় 
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গ্লীতে মনোনিধষেশ করেদ এবং লোচন পণ্ডিত ও অপরাপর 
পঞ্ডিতগণ-লিখিত সংগীত শাস্ত্র পাঠে নিজেকে নিয়োছ্িত করেন। 
ক্রমে তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতে বিশেষ বুতপত্তি লাভ করেন । 
ঘনবড় নগরের রাজ। অভিশয় সংগীতপ্রিয় ও সুপঞ্চিত ছিলেন। 
তিনি গুনীদের সমাদর জানিতেন। পণ্ডিত অহোবলের সংগীত- 
দক্ষতা ও পাগ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পণ্ডিত অহোবলকে তাহার 
দরবারের গায়ক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন । আনুমানিক ১৬৫* 
খুষ্টাবে পণ্ডিত অহোবল উত্তর ভারতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করিয়া 
প্রসিদ্ধ সংগীত গ্রন্থ “সংগীত পারিজাত” রচনা করেন। এই গ্রন্থ- 
খানিকে উত্তর ভারতের পঞ্চিতগণ সংগীতের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে 
স্বীকৃতিদান করিয়াছেন । বীণার তারের উপরে ১২টি ম্বরের স্থান 
সম্বন্ধে পঙ্ডিত অহোবলই এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
পরবর্তী! শাক্্রকারগণ ইহা মানিয়! লইয়াছেন। 


পণ্ডিত ব্যক্কটমখী-_সপ্তদশ শতাব্দী 


পণ্ডিত ব্যন্কটমথী “চতুর্দগ্ডি প্রকা।শকা”র গ্রশ্থকার | তাহার অপর 
নাম ধ্যন্কটেশ, পিতার নাম গোবিন্দ দীক্ষিত এবং মাতার নাম নাগ- 
মানব । উক্ত গোবিন্দ দীক্ষিত নায়ক বংশের শেষ রাজা বিজয় রাঘ- 
বের দেওয়ান ছিলেন । এই রাজোর রাজধানী ছিল দক্ষিণ ভারতের 
তাঞ্জোরে। এতিহাসিকদের মতে রাজ] বিজয় রাঘব ১৬৬* ইং সালে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । এই রাজ! সাহিত্য ও ললিঙকলাম্ুরগী 
ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ব্যন্কটেশকে আপন দরবারে গায়ক নিযুক্ত, 
করেন। ভিন্সি গভীর সংগীত্ত সাধনা ও অনুকূল পরিবেশ এই ছুইটির 
সহায়তার ব্হটেশ চতুর্দঞ্ি প্রকাশিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন | দক্ষিণ ভারতে সংগীত শাস্ত্রের মধ্যে ব্যক্কটেশের কচিত 
প্রস্থ নর্ঘস্থান লাভ করিয়াছে। ব্যক্কটেশের গুরুর নাম পতানগ।চার্য) । 
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ইনি গুরু পরম্পরায় শাজদেষের সম্পঞ্চিত। ব্য্কটেশ তদীয় 


গুরুর নিকট সম্যক অধায়ন ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া! আরভী রাগে 
গুরু বর্ণন বিষয়ে “গান্ধব জনতা! খর্ব" নামে এক গীত রচনা করেন। 
এই গীত আজও পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। ১৭শ 
শতাব্দীর শেষভাগে তাঞ্জোর রাজো এই সংগীতবিদের মৃত্যু হয়। 
উক্ত পণ্ডিত বাচ্ছটেশই পরে পণ্ডিত ব হ্কটমখী নামে পরিচিত হন। 





দামোদর - সপ্তদশ শতাবী 


পণ্ডিত দামোদরের পিতার নাম পঞ্চিত লঙ্গমীধর| দিল্লীর বাদশাহ 
জাহাঙ্গীরের সময়ই (১৬২৫ ইং) পঞ্ডিত দামোদরের আবির্ভাবকাল। 
এ সময়েই তিনি সংগীত দর্পণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচন] করেন । উক্ত 
গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ে তিনি সংগীতের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা 
করেন। অধ্যায়সমুছের নাম যথা-ন্বরাধ্যায়, ঝাগাধ্যায়, প্রবন্ধধ্যায়, 
বাস্ভাধ্যায়, তালাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বরসমূহকে 
তথ! শ্ুতিস্থান বিষয়ে বিশেষ মহত দেওয়া] হইত ন1। কিন্তু সপ্তদশ 
শতাব্দীতে পণ্ডিত দামোদর 'সা' ও 'পা'কে অচল স্বর মানিয়া লইয়া 
সংগীতে বহু পরিবর্তন সাধন করেন। তাহার বংশের পুর্বপুরুষগণ 
বা তাহার নিজের নিবাসন্থান সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় 
না। পগ্চিত দামোদর-রচিত “সংগীত দর্পণ" ফাপি, গুভরাটি 
ও হিন্দী ভাষায় অনৃদিত হইয়াছে। 
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প্রীনিবাস__অংটাদশ শতাব্দী 


সঙ্গীতবিদ্বান শ্রীনিবাস “রাগতত্ববিবোধ" নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ 
রচনা করিয়া বিখ্যাত হন | অহোবল লিখিত স্ববিখ্যাত সঙ্গীত-গ্র্থ 
সঙ্গীত পারিজাতের অস্পষ্ট ও বিনষ্ট অংশগুলিকে শ্রানিবাস তদীয় 
রাগতত্ববিবোধ গ্রন্থে যথাক্রমে স্পঙ্$ ও উদ্ধার করিয়া সঙ্গীতের 
প্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বাগে ১২টি স্বরের প্রয়োগ তিনি সমর্থন 
করিয়া স্বীয় মতের পূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীনিবাস পঞ্ডিত 
অহোবলের পদান্ক অনুসরণ করিয়াই চলেন। তীহার কাল অধ্টাদশ 
শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয় এবং এ সময়েই তাহার রাগত্ববিবোধ 
গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। 

শ্রীনিবাস নরপতিপুরের পার্বতী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 
বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ চুরি করার বিষ্ভায় পাকা হইয়া 
উঠেন । এই ভাবে বহু মুল্যবান সঙ্গীত-গ্রন্থ তিনি একত্রিত করেন। 
একদা তাহার গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়া সকল গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। 
এই কারণে ভ্ীীনিবাসের প্রায় উন্মাদ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু 
বাহ্কট রাজ! একজন দক্ষিণী পণ্ডিত দ্বার! তাহাকে বিশেষভাবে 
বুঝাইয়]! তদ্দারা একটি 'প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া তাহার মনে শান্তি 
ফিরাইয়া আনেন। শ্রীনিবাস বরাবর জনসমাজ হুইতে দূরে বাস 
করিতেন বলিয়! তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া] যায় না। 


সদারজ (নিয়ামত খা )--অধ্টাদশ শতাব্দী 
তানসেনের দৌহিত্রবংহরীয় লালর্থার পুত্র বিখ্যাত বীণকার ও 
গায়ক, নিয়ামত খ|। অধ্টাদশ শতাব্দীতে দিদীর বাদশাহের দরবারে 
নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই সদারঙ্গ নামে পরিচিত। বহু খেয়াল 
গানে “পদারগ্গিলে মহম্মদ শা” এরূপ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। আমীর খসরু 'প্রবন্তিত খেয়াল গান তাহার সময়ে জনপ্রিয় 
হয় নাই। খেয়াল গানকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান 
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হুসেন শকী, রাজ বাহাছুর, চঞ্চল সেন, টাদ খা, স্ুরজ খ প্রভৃতি 
সংগীত গুণীগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন 
নাই। নিয়ামত খ। তাহাদের এই অসাফল্যের কারণ উপলবি 
করেন । তিনি অনেক চিন্তা করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে 
গীত-রচনার মধ্যে বাদশাহের নামের উল্লেখ থাকিলে বাদশাহের 
আনুকুল্যে খেরাল গান প্রচারের শ্ববিধা হইবে । এ সময়ে 
তানসেনের পুত্র-বংশীয় গায়ক এবং রবাবী গোলাব খ। মহম্মদ শাহের 
গীত গুরু রূপে দরবারে সসম্মানে অধিষিত ছিলেন | গোলাব খাঁ 
যখন দরবারে গান গাহিতেন তখন বাদশাছের নির্দেশে নিয়ামত 
থাকে এ গানের সঙ্গে বীণ! সঙ্গত করিতে হইত। ইহাতে ক্ষুব্ধ 
হইয়া! নিয়ামত খা! দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! ফান। ইহার 
পর ঘটন] অন্করূপ ধারণ করিল । 
একদা পথিমধ্যে মধুর কবিশিষ্ট ছুইটি ভিক্ষুক বালকের গান 
শুনিয়া নিয়ামত খা মুগ্ধ হইয়া যান এবং উক্ত বালকঘয়কে স্থীয় 
বাসম্থানে আশ্রয় দেন ও তাহাদিগকে ক্রমাগত দুই বশুসরকাল সযতে, 
খেয়াল গান শিক্ষা দেন। মহন্মদ শাহ মন্ত্রী মুখে উক্তভিক্ষুক 
বালকদ্বয়ের সংগীতের সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়৷ তাহাদিগকে দরবারে 
গান গাহিবার জন আহ্বান করেন। উক্ত বালকঘয়ের অভিনয় 
প্রণালীর গানে বাদশাহ মুগ্ধ ও অভিভূত হন | নিয়ামত খঁ! তাহাদের 
গুরু ইহ! জানিতে পারিয়া বাদশাহ নিয়ামত খাকে সাদর আহ্বান 
জানান ও তীহাকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ গুণীর আসন দান করেন। 
দরবারে পুনঃ প্রবেশের পর নিয়ামত খা যে সম্মান লাভ করিলেন 
সংগীতসস্রাট তানসেনের পর দিল্লীর দরবারে এরূপ সম্মান অপর 
কেহই পান নাই। অতঃপর গায়ক গোলাবৰ খা-এর সঙ্গে নিয়ামত 
খাকে আর বীণা সঙ্গত করিতে হইত না। পরস্ত বাদশাছের সহিত 
তাহার হৃগ্তা উত্ধরোত্তর এত গভীর হইল যে বাদশাহ নিম্বামত, 
খাকে সথারূপে গ্রহণ করিয়া! শাহ উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং 
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নিজ নিংহাসনের পার্শে ই তাহার আসন দান করিলেন। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে নিয়ামত খঁ। খেয়াল গানের প্রচারে অসাফল্যের 
বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন এবং বাদশাহর অনুগ্রহ ভিন্ন এই 
সংগীতের প্রচার সম্ভব নহে ইহ! স্পউই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
হৃতরাং “সদারজ" এই ছল্সনাম গ্রহণ করিয়। গানের ভিতর নিজ 
নামের সঙ্গে বাদশাছের নাম জুড়িয়। দিয়! বছু খেয়াল গান রচন] 
করেন। তাহার সেই সকল গান অচিরেই দেশমক় প্রচারিত হইতে 
লাগিল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তানসেনের বংশখর 
নিম্ামত খা] ( সদারঙ্গ ) কদাপি নিজ বংশে তাহার রচিত কওয়াল 
গানের শিক্ষ! দান করেন নাই ; নিজ বংশের এঁতিহা নিষ্ঠার সছিত 
রক্ষ| করিয়াছেন। পরবর্ভীকালের উল্লেখযোগ্য খেকাল গায়কগণ 
পুর্বোক্ত ভিক্ষুক সংনীতজ্ঞদিগের বংশধর অথব] তাহাদেরই শি্য। 
স্থপ্রসিদ্ধ থেয়ালীয়া আহাম্মদ খঁ। তাহ!দেরই বংশধর ; কওয়ালী- 
ঝীতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমর] এই বংশেই পাই। প্রসিদ্ধ খেয়ালী 
তানরাজ খা, হদ্দ খ, হস্হ্‌ ও নখ খ। প্র্ৃতি সকলেই এই 
ভিক্ষুক বংশেরই শিষ্য 

শাহ সদারঙ্গ খেয়াল.গাহিতেন না। গ্রুপদ ও হোরি গাহিতেন 
এবং ৰীণায় গ্রপদের আলাপ বাজাইতেন | উক্ত ভিক্ষুক বালকঘয়কে 
তিনি বাদণাহের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। 
ফিরোজ খ| (অদারঙ্গ ) ও ভূপছ খ| ( মহারক্ ) নামে সদারঙ্গের দুই 
পুত্র ছিল। তাহাদিগকে তিনি আপদ ও বীণ! শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
সদারজ রচিত কোন কোন গানে তীহার পুত্র অদারজের নাম 
পাওয়। বায়। সদারঙ্গ অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ্ে, 
যাহা পাইতেন তাহা মুক্তহস্তে গরীব ছুঃখীকে দান করিয়। দিতেন ও 
স্বরং ফকীবঝের জীবন যাপন করিতেন। খেয়াল সংগীতে সদারজের . 
নাম চিরদিন অমর হইয়! থাকিবে এবং খেক্ালগায়কগণ কৃতজ্ঞ, 
চিক্ধ চিরকাল তাহার অবদান স্মরণ করিবে । 





'রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু )--অফ্টাদশ শতাব্দী 


রামনিধির পিভার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত । হুগলী জিলাক্ক 
ত্িবেণীর নিকটে চাপতা গ্রামে ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খ্বঃ) বামনিখির 
জন্ম হয়| তাহাদের আদিবাস ছিল কুমারটুলীতে। শৈশবে 
রামনিখি চাপত] গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। পরে 
তাহার পিত! পুনঃ কুমারটুলীতে আসিয়। বসবাস করিতে থাকাকালে 
ঝামনিধি একজন ইংরেজ পাত্রীর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। 
২২ বগুসর বয়সে স্থখচর গ্রামে ইহার বিবাহ হয়। অতঃপর 
প্রতিবেশী দেওয়ান রামতন্ু পালিতের চেষ্টায় ছাপড়৷ জিলা 
কালেক্টরীতে তিনি কেরানী পদ প্রাপ্ত হন। রামনিধি আশৈশব' 
অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন এবং ভাল গাহিতে পারিহতেন। 
ছাপড়াযর় অবস্থান কালে কোনও মুসলমান ওন্তাদের নিকট 
শোরীমিঞার টপ্লা শিখিতে আরস্ত করিলেন | কিয়গুকাল শিক্ষার 
পর রামনিধির প্রতিভাদর্শনে শিষ্য গুরুকে কখন অতিক্রম করিয়া 
যাইবে এই ভয়ে ওন্তাদ তাহাকে নৃতন গান শিক্ষা দানে পশ্চৎ পদ 
হইতে থাকেন । ইহা রামনিধির দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি গাহাতে 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! সংগীত শিক্ষা বন্ধ করিয়! দিয়া নিজেই বাংলা 
টগ্প। রচন] করিয়া গাহিতে আরস্ত করিলেন । রামনিধি সেই গানে 
হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী ও তাল, লয় সম্গিবেশ করিয়া এক অভিনব 
শ্রেণীর সংগীত রচনা করিলেন। সেই নূতন ধরণের সংগীত অত্যান্ত 
জনপ্রিয় হুইয়। উঠিল এবং সকলকেই আকৃষ্ট করিল। বিখ্]াত 
সংগীতগুনী রহ্থল বক্স রামনিধি রচিত টগ্পা শুনিয়া এত চমগুকুত 
হুইয়াছিলেন যে তিনি এই গান শোবী মিঞার টপ্পা হইতে কোন 
ংশে নান নহে এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন বাংলা- 
দেশে নিধুবাবু রচিত টপ্লার তুলনা নাই, তার গানে স্বর ও লয়ের 
উচ্চাঙ্গের সমাবেশ ঘটয়াছিল এবং তার গান শোরী ধিঞারই গান 
বলিক্া ভ্রম জন্মে। রামনিধির এই মনোমুগ্ধকর অভিনব সংগীত 
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রচনার পর হইতেই জনসাধারণের নিকট ভিনি নিধুবাবু নামে 
বিখ্যাত হইয়া উঠেন এবং তাহার রচিত গান নিধুবাবুর টগ্প। নামে 
অভিহিত হয়। ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খঃ) চৈত্র মাসে ৮৮ বৎসর 
বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। 


পপি আস 


ফাশরথি রায়--উনবিংশ শতাব্দী 
বাংলার ন্ুপ্রসিদ্ধ পচালী গীতিকার দাশরখি রায় (দা রায়) 
বর্ধমান জেলান্তর্গত কাটোয়ার সঙ্গিকটবর্তী! বাধমুড়া গ্রামে ইংরাজী 
১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্যকালেই তিনি তদীয় 
মাতুলালয় পীাগ্রামে আসিয়া সামান্য বাংল! ও ইংরাজী লেখাপড়া 
শিক্ষ। করেন। অতঃপর অক্ষয় পাটনী নান্ধী এক স্ত্রীলোকের 
কবির দলে তিনি গানের বাধনদার রূপে কার্ধ্য আরম্ভ করেন। এই 
কারণে তাঁহার মাতৃল ও পিতা ক্ষুব্ধ হইয়৷ দাশরথিকে যথেষ্ট 
তিরস্কার করেন। তাহাতে দাশরথি অক্ষয়ার দল পরিত্যাগ করিয়া 
কতিপয় বন্ধুকে লইয়া নিজেই একটি পাঁচালীর দল গঠন করেন এবং 
নিজেই গান ও ছড়া বাঁধিয়া গাহিতে আরস্ত করেন। এই বার 
দাশরগ্সির কবি-প্রতিভ1 বিকাশ লাভ করিবার স্থযোগ পাইল। 
অত্য্পকাল মধ্যেই দাশরধির যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল। তগুকালে আবালবৃদ্ধবনিত1 দাশরথির পাঁচালী শুনিয়া 
সুগ্ধ হইভ | দাশরথি গান গাহিয়া প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করিতে 
লাগিলেন এবং গীলাগ্রামেই পাকা বসতবাটী নির্মাণ করিয়! বসবাস 
করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে দাশরথির গানের অজ; 
প্রশংসাবাদ উঠিল এবং সমাজে তিনি অধিকতর প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিলেন। তিনি অন্ন ৬৯টি পালা রচনা করেন। ১২৬৪ 
€১৮৫৭ খৃটাবে) তাহার লোকান্তর ঘটে। বাংলার শ্রেষ্ঠ পাচালী- 
রচয়িতা হিসাবে দাশরধি রায়কে বাংলাদেশ চিরকাল স্মরণ রাখিবে। 


আহার আত বিরহী 
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যুনাথ ভট্টাচার্ধ্য অনুমান ১৮৪* থুষ্টান্দে বিষুপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা মধুন্মদন ভট্টাচার্য একজন উৎকৃষ্ট বীণ! 
বাদক, উচ্চস্তরের কণ্ঠ সংগীতশিল্পী ও মার্গ সঙ্গীত রচনার সিদ্ধ 
ছিলেন। পিতার নিকট যছুনাথ সেতার ও ম্বদঙ্গবাদন শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । বিষুপুরের রাজ! দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং দিল্লী হইতে 
তানসেন বংশীয় ওক্তাদ বাহাছুর খ! ও ম্বদ্গী পীরবক্সকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়। বিষুপুরের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তীহার 
অনুরোধে বাহাছুর খঁ! কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্প যুবকের সঙ্গীত 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বাহাদুর খাঁ'র শিহ্াদিগের মধ্যে 
গদাথর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর ভট্াচার্ধ্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদণিতা 
লাভ করেন এবং রামশক্কর বিষুপুরের রাজদরবারের সভা গায়ক 
নিযুক্ত হন। তাহার শিষ্ঠদিগের মধ্যে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, 
অম্বতলাল ও যহ্ভট্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যদুনাথের 
স্থমিউ কণস্বরের সহিত সেকালের কোনও গায়কের কণ্টস্বর তুলনীয় 
ছিল না বলিয়া যছুনাথ ক সঙ্গীতের সাধনায়ই মনোধোণী হন 
এবং পরবস্তীকালে যছুভট্ট নামে পরিচিত হুন। 

প্রথম যৌবনে ফ্ুভট্ট রামশগ্করের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন ; 
অতঃপর রামশক্করের মৃত্যু হইলে যছৃভট্ট গঙ্জানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
নিকট ধরপদ শিক্ষা আরস্ত করেন ও সঙ্গীভ বিষ্ভায় অধিকতর উৎকর্ষ 
লাভের জন্য কাশী, দিল্লী, গোয়ালিয়র, জয়পুর ও অগ্যান্য স্থান 
পরিভ্রমণ করেন। তার ফলে তাহার সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা বিশেষ ভাবে বঞ্ধিত হয়। যদ্ভট্ট কেবল গুরুর নিকট 
শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; নানা ঘরোয়ান1! এবং নানা 
ংয়ের সামঞ্জন্ত বিধান করিয়া নিজন্ব একটি ধারা ও গায়কীর 
প্রচলন করেন যাহা শ্রোতামাত্রকেই অভিভূত করিত। এই কারণে 
সারা বাংলা এবং বাংলার বাছিরেও তাহার যশ ছড়াইয়। 
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পড়িয়াছিল। ২২ বগুসর বয়সে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
সঙ্গীত রচনায় মনঃসংযোগ করেন। বাঙ্গালী হইলেও তীহার 
রচিত হিন্দী ঞ্রুপদ গান রচন] নৈপুণ্যে বিখ্যাত হিন্দুন্থানী রচয়িতা” 
দিগের গীত-রচনাকে মান করিয়া দিয়াছে। যদুভট্র যখন বাংলাদেশে 
ফিরিয়া আসিলেন তখন পঞ্চকোটের রাজা তাহার গানে মুগ্ধ হুইয়া 
তাহাকে “রঙ্গনাথ'' উপাধি দান করেন । 

এই সময় মহধি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে যদুভট জোড়াসাকো 
ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া! মহধিকে গান শোনান। তাহার সংগীতে মুগ্ধ 
হইয়া মহধি দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই 
সময় মহধি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ত্রিপুরার মহারাজা বারন 
মাণিক্যের বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায় ঠাকুর বাড়ীর মাধামেই যদুভট 
ত্রিপুরার মহারাজ! বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত পরিচিত হুন এবং 
ত্রিপুরায় যান | সেখানে তাহার গান শুনিয়া ত্রিপুরার মহারাজ। 
বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদ্ুর তীহাকে “তানরাজ” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। এ সময় তানসেন বংশীয় বিখ্যাত রবাবী কাশীম আলি খ। 
ত্রিপুরা রাজদরবারের রবাব বাদক ছিলেন। তিনি যাহা বাজাইতেন 
যুভট্ট তাহ শোনা মাত্র আয়ত্ত করিতেন। এই কারণে কাশীম 
আলি খাঁ ত্রিপুরা! রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ত্রিপুরার 
মহারাজা বিশেষভাবে অনুরোধ করা সত্বেও যদ্ুভট্ট শ্থায়ীভাবে 
ত্রিপুরা রাজদরবারে থাকিতে অন্বীকৃত হন। 

গৃহশিক্ষক রূপে ঠাকুর বাড়ীতে থাকা কালে যদুভট্র রবীন্দ্রনাথকে 
মার্গ সঙ্গীতে শিক্ষা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাহার অগ্রজ 
জ্যোতিরিক্দ্র নাথ যদুভট্রের রচিত খাণ্ডারবাণী ও অন্যান্য খুপদের স্থর 
ও ছন্দ নিয়া বাংলা গান রচনা করেন। এঁ সময় যদুভট্ট কয়েকটি 
বাংল! ব্রন্ষ-সঙ্লীত রচনা! করেন। তিনি বেশীর ভাগ সময় 
জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ীতে থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে ত্রিপুরায় 
গিয়! মহারাজকে গান শুনাইয়! আসিতেন। ১৮৬৭ থ্রীষ্টাবধে তিনি 
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বিবাহ করেন ; তাহার কোন সন্তান ছিল না। যদুভট্‌ স্বত্ুকাল 
পর্ধান্ত ত্রিপুরা রাজ্য ও ঠাকুর বাড়ীর সহিত ঘনিষটভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ গায়কই ছিলেন তাহা নহে, তিনি 
হিন্দী ও বাংল] ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনাও করিয়! 
গিয়াছেন। তাহার অনেক গান স্বগীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তদীয় সঙ্গীত-মঞ্জ রী গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন! পূর্বেই বল! হইয়াছে 
ষুভট্র ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সময় রামপুর ও 
গ্লোকালিয়র রাজ্যে তাহার সথনাম প্রতিষিত হয়। অনন্যসাধারণ 
প্রতিভার গুণে যদুভট্ট সর্বভারতীয় খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন, 
যাহা ততকালে কোনও বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের ভাগো সম্ভব হয় নাই। 
তাহার প্রতিভারশ্মি ভারতীয় সঙ্গীতের উপর গভীর ভাবে রেখাপাত 
করিয়াছে । ১৮৮৩ খুষ্টাব্ধের প্রথমদিকে তিনি বিষুপুরে প্রত্যাগমন 
করেন এবং কয়েক মাস রোগশয্যায় থাকিয়। মাত্র ৪৩ বৎসর 
বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ষুভট্রের দান. 
অমর কীণ্তিরূপে চিরদিন বাঙালীর গৌরবের বস্তু হইয়া থাকিবে। 


গ্রিরিশচন্দ্র ঘোষ--উনবিংশ শতাব্দী , 

১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম ৬নীলকমল ঘোষ। শৈশবে পাঠশালার পাঠ 
শেষ করিয়া তিনি গৌরমোহুন আটে)র স্কুলে ও অত্ঃপর হেয়ার 
স্কুলে পড়াশুনা করেন। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তাহার মাতার 
স্বত্যু ও ১৪ বগুসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে | স্কুল পরিত্যাগ করিয়া 
চার বুসর কাল নিজ বাটাতে থাকিয়৷ তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেন। 
এই সময়ই কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি একটি থিয়েটারের 
দল গঠন করেন এবং “সবার একাদশী” পালাটি মঞ্চস্থ করিয়া স্বয়ং 

১১ 


১৬২ 


নিমাইঠাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সময় হইতেই তাহার 
অভিনেতৃ-জীবনের নৃত্রপাত হয়। এ সখের থিয়েটারই পরে 
স্যাশনাল থিয়েটার নাষে একটি বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং 
তাহাতে টিকিট বিক্রীর প্রচলন সবুর হয়। ইহা গিরিশচন্দ্রের 
মনঃপুত না হওয়ায় তিনি এ খিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন। 
অতঃপর বিঙন গ্রীটে গ্রেট গ্ভাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক 
অভিনেতা রূপে যোগদান করেন। কিয়শুকাল পরে এ থিষেটারে 
মাসিক ১** টাকা বেতনে তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময়ই 
তিনি নাটক লিখিতে আরস্ত করেন এবং কখনে৷ কখনো কর্তৃত্বভার 
নিয়], কখনও ডিরেকটার রূপে, বিভিন্ন থিয়েটারে কার্য করেন ; 
তন্মধ্যে টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারের লাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

এই সময় মধ্যে তাহার লিখিত বিভিন্ন নাটক বাংলার 
নাট্যজগতে যুগাস্তর সি করে এবং নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবে 
তাহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত মিনার্ভা 
থিয়েটারের সহিত তীহার সম্পর্ক বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। 
তাহার“অনুদিত ম্যাকবেখ, নাটক এ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং 
তিনি নামভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট স্থুনাম 
'অর্জন করেন। তিনি সামাজিক, এতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক 
ও ধর্মমূলক অন্যুন ৭* খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন লিখেন। 
তন্মধ্যে “বিহুমঙগ ল'” “প্রফুল্ল”, “গৃহলক্ষমী” প্রভৃতির নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নাটকাদি লেখার সময় তিনি অনর্গল বলিয়া 
যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা তন্নিযুক্ত লেখক লিখিয়া লইতেন 
এবং পরে সংশোধিত হুইয়! তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। 
বহ্কিমচন্দ্রের বহু উপগ্যাসের তিনি নাট্যরূপ দান করিয়া 
বঙ্গ-সাহিতাকে ন্ৃসমৃদ্ধ করেন | এই ভাবে তিনি নাট্যসাহিত্যে 
নৃতন যুগের প্রবর্তন ও রঙ্গমঞ্চে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া! নাট্য 
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জগতের উপর নূতন আলোকসম্পাত করেন। “গৃহলগ্ষমী” তাহার 
লিখিত শেষ নাটক । বস্তুতঃ বাংলার নাট্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের 
অবদান অভুলনীয়, নাট্যকার রূপে তিনি শর্ষস্থানীয় এবং অভিনেতা 
রূপে তাহার প্রতিভা] ও দক্ষতা অবিস্মরণীয় | 

তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপা প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। পরমভক্ত গিরিশচন্দ্রের প্রতি পরমহংস দেবের 
অপার স্েহছ ও করুণ! গ্রিরিশচন্দ্রের ধর্্জীবনে পরম সহায়ক 
হুইরঠছিল এবং গিরিশচন্দ্র পরমহংস দেবের একজন শ্রেষ্ঠভক্তে 
পরিণত হুন। তদীয় ভক্ত প্রভাবে প্রপ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্র লিখিত 
বিল্বমঙ্গল নাটক দেখিতে আসিয়া স্টার রঙ্গমঞে বিশ্বমঙ্গলের 
ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সমাধিস্থ হন | গিরিশচন্দ্র 
বিভিন্ন ভাষের বনু গান রচনা করেন । তিনি উচ্চশ্রেনীর সঙ্গীত 
না হইলেও সঙ্গীতে তাহার মোটামুটি অধিকার ছিল। 
গিরিশচন্দ্রের প্রেরণাই রঙ্গালয়ের নাট্যসঙ্গীতে নবযুগের সূচনা 
করিয়াছিল। তীহার রচনাতে হাল্কা রসের গান যেমন আছে 
গভীর ভক্তি-মুলক গানেরও অভাব নাই। তীহার অনেক গানে 
তিনি স্বয়ংই হর দিতেন ত্তিন্ন তার বনু গানে ধীহার! স্বর দিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে দেবকণ বাগচি, অযৃতলাল দত্ত প্রভৃতির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্রের গান শুধু নাট্যসংগীত 
রূপেই ষে জনপ্রিয় হইয়াছিল এমত নহে, পরন্ত সংগীতের আসরেও 
গিরিশচন্দ্রের গান অনেকেই গাহিতেন। তাহার গান অগন্তাপি 
বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সহিত গীত হইয়া থাকে | ১৩১৮ বঙ্গাবে 
তিনি দেহরক্ষ/ করেন। বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 
গিরিশচন্দ্রের নাম চিরদিন গৌরবোজ্জ্বল থাকিবে । 
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পণ্ডিত বিধুঃনারায়ণ ভাতখণ্ডে_ উনবিংশ শতাব্দী 

আজ হইতে কিঞ্চি অধিক একশত বুসর পুর্বে ১৮৬০ 
শ্রীষটাবধের ১০-ই আগফট তারিখে জন্মাষ্টমী দিবসে বোশ্ধে প্রদেশের 
বালকেশ্বর গ্রামে এক অভিজাত ব্রাহ্ধণ পরিবারে পগ্ডিত 
বিষুগনারায়ণের জন্ম হয়। শৈশবেই মাতার নিকট তিনি ভজন গান 
শিক্ষা! করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শ্রুতিধর বালক একটি 
বার মাত্র শুনিয়াই যে কোন গানের পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। 
তাহার মধ্যে এই অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাহার পিতামাত। 
পুত্রের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র মনে মনে অন্কিত করেন । 

ঘটনাক্রোতও এই ভাবেই বহিতে থাকে । বিষ্ভাশিক্ষা ও 
সঙ্গীতশিক্ষা উভয় বিষয়েই বিষুঃনারায়ণের ছিল সমান অনুরাগ । 
হৃতরাং লেখাপড়া ও সঙ্গীত পাশাপাশি চলিতে লাগিল। তিনি 
বিভিন্ন অনুষ্ঠ'নে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেন 
এবং বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া বিগ্ভালয়ের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলেজে পড়ার সময় তিনি 
নিয়মিত ভাবে সংগীত চর] করিতে থাকেন। কাশীর বিখ্যাত 
সেতারী পান্নালাল বাজপেক্পীর স্থযোগ্য শিল্ক বল্লভদাসের নিকট 
তিনি সেতার শিক্ষা করিতে আর্ত করেন এবং মাত্র তিন বগুসর 
কালের মধ্যেই নিপুণ সেভারবাদক হুইয়া উঠেন | এই সময়ে তিনি 
বিশেষ ভাবে সংগীতশান্ত্রেরও চর্চা করেন। 

এল, এল, ৰি পাশ করার পর আইন ব্যবসায় উপলক্ষ্যে তিনি 
করাচীতে যান কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই বোদ্ধেতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন! তাহার 
ংগীতচর্চ। তখন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বোহ্ছেতে গিয়াই তিনি 
“গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী” নামক এক সংগীত সংস্থার সহিত সংশ্লিষউ 
হইয়া পড়েন এবং তারই মাধ্যমে বিশিষ্ট ওস্তাদগণের সংস্পর্শে 
খ্আসিয়া সংগীত শিক্ষার নিযুক্ত হল। 
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উক্ত “গায়ন উত্তেজক মগ্ডলীতে” তিনি প্রায়ই সংগীত সম্বন্ধে 
সারগর্ভ ভাষণ দিতেন যাহাতে বোম্ে সহরের বিদগ্ধ সমাজ তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হুইয়] পড়েন । তখন বোম্বেতে সংগীতের বহুল প্রচারই 
ছিল তাহার লক্ষ্য বস্ত। কিন্তু শীপ্রই তাহার সংগীতের জ্ঞান-পিপাসা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সংগীত চর্চার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইবার কারণ 
'ঘটে। সংগীতজগত্ যেন চতুদ্দিক হইতে হাতছানি দিয়] তীহাকে 
আকুল আহ্বান জানাইতে থাকে । তিনি আর শ্থির থাকিতে 
পাপ্ধিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া সংগীতের এই পুজারী তাহার 
জবনের এতিহা্িক যাত্রা সুরু করেন এবং প্রথমেই পর্যটন ব্যপ- 
দেশে দক্ষিণ ভারতে গিয়া উপস্থিত হন এবং পর পর মার্রাজ 
মহীশুর, তাঞ্জোরংত্রিবাঙ্কুর ও অপরাপর সংগীত-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া 
কর্ণাটী সংগীতের বিশিষ্ট গুণীজ্ঞানীদিগের সহিত মিলিত হুন। এ 
সময়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতজ্ঞদিগের সংগীত অভিনিবেশ 
সহকারে শোনেন ও থাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যাইয়া প্রাচীন 
গ্রস্থাদি পাঠ ও তথ্য সংগ্রহের কার্ষ্যে ব্যাপৃত হুন। কর্ণাটী সংগীত 
সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা! করার সময় তিনি পঞ্চিত ব্যহ্কটমখীর ৭২ 
ঠাট সম্বন্ধে অবগত হইয়া এক নৃতন আলোকের সন্ধান পান; এবং 
তাহার ফলে ততকালে প্রচলিত রাগরাগিণী-পদ্ধতি পরিহার পূর্বক 
ঠাট-পঞ্ধতি গ্রহণ করেন। উপরোক্ত ৭২টা ঠাট হুইতে নিম্নোক্ত 
১৭টা ঠাট গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানী সংগীতের যাবতীয় রাগের উতস- 
রূপে এই ১০টী ঠাটের প্রচলন করেন। ১০টীঠাট এই-_বিলাবল, 
কল]াণ, খাম্বাজ, ভৈরব, পুর্ব, মারোয্না, কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ও 
তোড়ী। 

অতঃপর তিনি উত্তর ও পুর্ব ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন এবং 
দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ, এলাহাবাদ, মধুরা, বেনারস, গয়া, জয়পুর, 
যোধপুর ও উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া শ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণের সংস্পর্শে 
সেন । তণুকালে তিনি প্রসিদ্ধ গ্রুপদীয়! জাকিরুদ্দীনের শিশ্ন 
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গ্রহণ পুর্ববক বহু খ্রুপদ শিক্ষা করেন এবং আসেখ আলি ও মহদ্মদ 
আলির নিকট তিনশতাধিক খেয়াল গান শিক্ষা করেন। এতছ্বাতীত 
অন্যান্য বছ ওস্তাদের নিকট গাগু| বাধিয়! তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। 
এই পর্য)টনকালে সংগীতশান্ত্রে পঞ্ডিত ব্যক্তিগণ ও ওন্তাদগণের সংগে 
সংগীতের আলোচনা ক্রমে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন 
ততসমুগয় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, যাহা অবলম্বন করিয়া 
পরবর্তী সময়ে মারাঠি ভাষায় “হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি” নামক 
গ্রন্থ চারিখণ্ডে প্রকাশ করেন | নানা ভাষায় লিখিত সংগীত শান্তর 
কইতে তথ্য উদ্ধার করার নিমিত্ত তাহাকে সংস্কৃত, হিন্দী, তেলেঞ্, 
গুজরাটী ও বাংল] ভাষ। শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্টা সংস্কৃত ও 
ইংরাজী ভাষায় তিনি পূর্বেই বুুপন্ন ছিলেন। 

১৯*৭ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া রাজা সৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হুন। বাংলাদেশে ততকালে রাজা 
সৌরীন্দ্রমোহনই ছিলেন সংগীতের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। তিনি বু 
সংগীত-গুণীজন বেঠিত ছিলেন। পণ্ডিত বিষুরনারায়ণ এই হষোগে 
সেই জ্ঞানীগুমীদের সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেউ আলোচনা করিয়া 
প্রয়োজনীয় তথ্যার্রি সংগ্রহ করিয়া লন। 

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ কালে সেখানকার ওস্তাদদের গান 
গুনিয়। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে ওন্তাদগণ গানের 
রাগরাগিণী বা স্বর-প্রয়োগ সম্পর্কে উদাসীন | তিনি তখন এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হুন যে সমস্ত রাগরাগিণীকে পূর্বোক্ত বিলাবল 
প্রভৃতি দশটা ঠাটের অন্তভক্ত করিয়৷ সুশৃঙ্খল করা আবশ্যক। 
বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বনু গ্থার্থত্যাগ করিয়া অক্লান্তকর্মী এই 
মহাপুরুষ সর্বভারতে মার্গসঙগীতের প্রসারের যে মহান ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবার তিনি 
তাহার সংগৃহীত গান ও তথ্যাদিকে আশ্রয় করিয়া সংগীত গ্রন্থ 
(লিখিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি লক্ষণসংগীতম ও 
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অভিনবরাগমণ্জুরী নামক দুটি গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার পরই তিনি 
“চতুর পণ্ডিত” ছদ্সনামে হিন্দীভাষায় লক্ষণগীত রচনায় নিবিষ্ট 
হন। এই গানগুলিতে রাগের লক্ষণ সম্যকভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে । এই লক্ষণগীতগুলি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তাহার 
নৃতন স্থগ্িও অমর অবদান । 

রাগরাগিণী সম্পর্কে ওস্তাদগণের মতবিরোধ ও তর্কের 
সমাধানকল্পে ও শান্ীয় সংগীতের বিভিন্ন ঘরোয়ানাকে একটি 
সর্ববাদী সম্মত নিয়মের অধীন করার উদ্দেশ্য অতঃপর তিনি 
সঙ্গীতসম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করিয়া ১৯১৫-১৯১৬ সালে বরোদার মহারাজার আনুকুল্যে 
বঝোদাতে তিনি প্রথম সঙ্গীতসন্মেলন (11 10018 10510 
০98151:600 ) আহ্বান করেন। ১৯১৮ সালে বামপুরের নবাব 
বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে দিল্লীতে দ্বিতীয় বার সংগীত সম্মেলন 
আহবান করেন। এই ভাবে পর পর বানারস, লক্ষ প্রভৃতি স্থানে 
ংগীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সকল সংগীতসম্মেলন 
উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন ও সংগীত বিষয়ে আবশ্বকীয় আলোচন। 
দ্বারা সাধারণ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিকল্পন। অতি অল্পকাল 
মধ্যেই ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহার মহান উদ্দেশ্কে ক্রমেই সফলতা 
অভিমুখে অগ্রপর করিয় দেয়। 

তিনি বিভিন্ন রাগের ধ্ুপদ, ধামার, খেয়াল, তারান! ও 
লক্ষণগীত প্রভৃতি স্বরলিপি সহ “ক্রমিক পুস্তক মালিকা” ছয় খণ্ডে 
প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 
পঞ্ডিতজী অতি সহজবোধ্য এক অভিনব স্বরলিপিপদ্ধতি আবিষ্ষার 
করেন । বর্তমানে ভাতখণ্ডেজীর আবিষ্কৃত স্বরলিপি পদ্ধতি সর্বভারতে 
সাদরে গৃহীত হইয়াছে। শ্রতিধর এই মহাপুরুষ ষখন যেখানে ষে 
ওন্তাদের গান শুনিয়াছেন তখনই তাহার ম্বরলিপি করিয়়াছেন। 
এবং তাহার বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত সংগীতের সেই মধুচক্র 
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সংগ্গীতপিয়াসী ভারতবাসীর উদ্দেশ্টে সঙ্কলিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে দান 
করিয়া দিয়াছেন। পপ্ডিতজী ইহা স্পট অনুভব করিয়াছিলেন যে 
জগতের শ্রেষ্ঠ এই ভারতীয়-সংগীতকে অদূর্ধাম্পশ্য করিয়া রাখিলে 
চলিবে না। এই সংগীতকে সহজলভা করিতে হইবে--তাইতো 
হিমালয়ের গুহা-মুখ হইতে ভগীরথ গঙ্জাকে আনিয়া যেমন সারা 
ভারতের অঙ্গ সেই পুণ্য সলিলে ধৌত করিয়া দিয়াছেন পত্ডিত বিষুৎ 
নারায়ণও তেমনি যক্ষপদৃশ তকালের রক্ষণশীল ওত্তাদগণের কঠোর 
গ্রহরাবেষ্টিত অন্ধকার গুহ! হইতে উদ্ধার করিয়া সংগীত-নির্বহিণীকে 
ভারত আপামর জনসাধারণের দ্বারে পৌছাইয়া দিয়া নিজেও কৃতার্থ 
হইলেন এবং সকলকে কৃতার্থ করিলেন। তাই আজ শাস্ত্রীয় সংগীত 
শিক্ষার সুযোগ ব্যাপক আকারে দেখ! দিয়াছে | তীহারই চিন্তা 
প্রসৃত পরিকল্পনা অনুসারে লক্ষৌতে মরিস কলেজে (বর্তমানে 
ভাতখণ্ডে সংগীত বিষ্ভাপীঠ ) স্থাপিত হয় এবং তদীয় প্রিয় শিষ্ক ও 
দক্ষিণ হত্তরূপ পঞ্চিতভ্রীক রতনজনকরের হস্তে তার কর্তৃবভার 
দেন। তাহারই চেষ্টায় বরোদা এবং গোয়ালিয়রে সংগীত শিক্ষাকেন্ত্ 
স্থাপিত হয় এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী আজ সার] ভারতে অসংখ্য 
সংগীত শিক্ষায়তন এমনকি সংগীত বিশ্ববিষ্ভালয়ও গড়িয়া] উঠিতেছে। 
প্চিত বিষুর নারায়ণ ভাতখণ্ডে তাহার জীবনব্যাপী সাধনা মুক্ত 
হস্তে ভারতকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে সর্বভারতে 
মার্গ-সংগীতের এই প্রসার তাহারই দান-এবং এই কারণেই 
পঞ্চিতজী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন| ১৯৩৬ সালের ১৯শে 
সেপ্টেম্বর গণেশচতুথা তিথিতে এই মহাপুরুষের দেহাস্তর হয়। 


রাযি রা ০. স্থাী 
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॥ পণ্ডিত বিধুঃদিগন্বর পলুক্কর (উনবিংশ শতাবী )। 

১৮৭২ সালে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কুরুক্লবাড় নামক এক দেশীয় 
রাজ্যে সঙ্গীতাচার্্য পগ্ডিত বিষুদিগন্থর পলুক্ষরের জন্ম হয়। 
তাহারই পিত৷ শ্রদিগম্বর হরিকীর্তন-গায়ক ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রমকালে দেওয়ালী উপলক্ষে আতসবাজী পোড়াইতে গিয়া 
কিশোর বিষুদিগন্থরের চক্ষু খারাপ হয় এবং তাহার ইংরাজী শিক্ষা 
বন্ধ হইয়! যায়। অতংপর তাহার পিতা তাহাকে মীরাজে ্রাবালবৃষ্ণ 
রুওয়ার নিকট সংগীত শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি 
সর্বপ্রকার সংগীতে জ্ঞান অজ্জঞন করেন। তিনি তদীয় সংগীতগুরুর 
সঙ্গে নানা সংগীতের আসরে উপস্থিত থাকিয়া সংগীত পরিবেশন 
পদ্ধতি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন । সংগীত-শিক্ষার্থা থাকা কালে 
তিনি সর্বদ] গুরুর সঙ্গে থাকিয়াত্তীাহার সেবা ও পরিচর্ধ্যা করেন এবং 
একনিষ্ঠভাবে সংগীতের সাধনা করেন ও সর্বপ্রকার বিলাস বজ্জঞন 
করিয়া চলেন। ১৮৯৬ সালে পণ্ডিতজী সংগীত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
ঞ্চারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রাম পর্যটন এবং তদুপলক্ষে তগ্কাঁলীন সঙ্গীতের 
গায়কীর চরম শোচনীয়তা উপলব্ধি করেন; আর ইহাও লক্ষ্য করেন 
যে সমাজে সঙ্গীতকে যোগ্য আদর ও সম্মান দেওয়া হইতেছে না। 
এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতি তাহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল এবং 
তিনি সংকল্প করিলেন যে যতদিন পধ্যস্ত সঙ্গীত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত 
ও গুণিগণ মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত না হইতেছে ততদিন তিনি 
বিন্দুমাত্র বিশ্রীম করিবেন না। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন করার 
নিমিত্ত সঙ্গীতে শুঙ্গার রসের ভাষ বর্জন করিয়া ভ্তিরসাশ্রিত বাণ 
সহযোগে গীত-রচনা পূর্বক সঙ্গীত প্রচারে ব্রতী হন। ইহার ফলে 
সমাজে তাহার ভক্তিমুলক সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে 
এবং নানা স্থান হইতে তাহার নিকট আমন্ত্রণ আসিতে থাকে । এই 
প্রকারে বীর্তন ও ভজন গানের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে। তিনি স্বীয় চরিত্র ও সদগুণাবলীর নিমিত্ত লাহোরের 
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বিশিষ্ট নাগরিকগণমধ্যে নিজের স্থার করিয়া লন এবং ১৯*১ সালে' 
তথায় গান্ধর্ব মহাবিষ্ভালয় নামে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। তাহার জীবনের অঞ্জিত সমুদয় অর্থ তিনি এ মহাবিষ্ভালয়ে 
দান করেন। কিন্তু অর্থাভাবহেতু প্রতিষ্ঠানের কার্য স্থচারু রূপে 
চলিতে পারে নাই। এই সময় তাহার পিতৃবিয্োগ ঘটে। 
ততসত্বেও তিনি নিরাশ হন নাই এবং সব সময় উক্ত সঙ্গীত 
মহাবিষ্ভালয়ের কাজেই নিযুক্ত থাকিতেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত সঙ্গীত 
প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা খারাপই ছিল কিন্তু স্থানীয় বিচারক ্চাটাজর 
আনুকুলো শীব্রই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে প্রতিষ্ঠানটি শ্রীসম্পন্ন 
হইয়া উঠে এবং সার! পাঞ্জাবে সঙ্গীতের প্রচার উত্তম রূপেই হয়। 
১৯৪৮ সালে পণ্ডিতজী বোম্বাই সহরে আসেন ও তথায় গান্ধৰ 
মহাবিষ্ভালয়ের একটি শাখা স্থাপন করেন। কিছুদিন মধ্যেই সেই 
প্রতিষ্ঠানটি লাহোরের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় 
পৌছে। সেই সময় পণ্ডিতজী কোনও বন্ধুর নিকট হইতে কিছু অর্থ 

গ্রহ করেয়া সঙ্গত মহাবিষ্ভালয়ের নিজন্ব একটি বাটা নির্মাণ 
করিলেন। কিন্তু বন্ধুর খণ যথ1 সময়ে পরিশোধ করিতে ন! 
পারায় বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়] যায়। অতঃপর তিনি রামায়ণ 
গান করিয়া একটি ছোট'বাড়ী তৈয়ারী করেন এবং এ বাটীর সংলগ্ন 
ভূমিতে একটি রামায়ণ মন্দিরও স্থাপন করেন | সেই সময় প্ডিতজী 
“রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম” এই রামধুনটি 
স্বয়ং গান করিয়া জনগণ মধ্যে বিশেষভাবে ইহার প্রচার করেন। 
উক্ত রামারণমন্দিরে তদীয় শিশ্তগণ অগ্ভাপি ভগবদ্িষয়ক ভজনগান 
করিয়া থাকেন। তীহার শিষ্ুগণ মধ্যে ভারতবিখ্যাত গায়ক পপ্ডিত 
ওক্কারনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধন, বি, আর, দেওধর, 
বামনরাও উপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
সঙ্গীত বিষয়ে আনুমানিক ৫* খান! গ্রন্থ লিখিয়াছেন | ১৯৩১ 
সালের ২১শে আগফ্ট মীরাজ নগরে তাহার দেহাস্তর ঘটে। 
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পঞ্ডিতজীর নুযোগ্য পুত্র“ভারতবিখ্যাত গায়ক ডি, ভি, পলুম্বর 
বোম্বাইন্থিত গান্ধর মহাবিগ্ভালয় সঙ্গীতের অধ্যাপন] কার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। ছুঃখের বিষয় কয়েক বগুসর পূর্বে মাত্র ৩৫ বশুসর বয়সে 
তিনি পরলোক গমন করেন। 


ইনায়েড খ।--উনবিংশ শতাব্দী 

১৮৮৫ ইং সালে এটোয়া নামক স্থানে ইনায়েত খঁ। জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি স্বরবাহার ও সেতার যন্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ বাদক 
ছিলেন। ইহার পিতামহ দাদ খা ফ্রুপদ, খেয়াল ও গঞ্জলের 
একজন বিশেষজ্ঞ এবং জলতরঙ্গ ও সারেলী বাগে বিশাবদ 
ছিলেন। ইনায়েত খা'র পিতা ইমদাদ খ'] হিন্দুস্থানের একজন 
প্রসিদ্ধ স্থুরবাহার ও সেতার বাদক ছিলেন। জোড় গণ ও ভোড়া 
প্রভৃতিতে তাহার সমকক্ষ কেছই ছিলেন না। তিনি নওগাও ও 
বানারসের মহারাজার দরবারের বাদক ছিলেন। অতঃপর 
কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক হন ও পরে 
তিনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে নিযুক্ত হন। 
পরিশেষে নিজের দুই পুত্র সহ ইন্দোরে বসবাম করিতে থাকেন ও 
মগারাজার দরবারে নিযুক্ত হন। ১৬২০ শ্রীষ্টাব্দে ৩২ বশর বয়সে 
তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দুই পুত্র ও পাচ কন্তা ছিল। ছুই 
পুত্রমধ্যে ড় বহীদ খা ও ছোট ইনায়েত খা। ইনায়েত খ। 
শিশুকাল হইতে আপন পিতার নিকট গ্রুপদ, খেয়াল ও £মরী 
প্রভৃতিতে তালিম প্রাপ্ত হন। অতঃপর পিঙার নিকটই স্থরবাছার 
ও সেতার বাছের শিক্ষা] গ্রহণ করেন। স্বীয় অক্লাস্ত পরিশ্রম 
ও সাধনার ফলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কলাকারে পরিণত হন। তিনি 
পর পর কাথিয়াবাড়, মহীশূর, বরোদা ও ইন্দোর! প্রভৃতি শ্বানে 
সংগীত প্রপার ব্যপদেশে ছিলেন -তাহার পর তিনি কিছুকাল 
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গৌরীপুরের ( ময়মনসিংহ ) স্বনামধন্থ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 
সভাবাদক ছিলেন। অতঃপর তিনি নানা স্থানে বু সংগীত 
সম্মেলনে যোগদান করিয়া ব্ছ দ্বর্পপদক প্রাপ্ত হন। সার! 
ময়মনসিংহ জিলাতে তাহার বহু শিশ্ত বর্তমান। ১৯৩৯ ইং সালে 
তাহার দেহাস্তর হয়। তীহার পুত্র বিলায়েত খা ও ইমৃরাৎ খঁ! এই 
ছইজন বর্তমানে হথদক্ষ সেতারী। ইনি গৌরীপুরের ঘরোয়ানাকে 
উজ্্বল করিয়াছেন । 


অতুলপ্রস।দ সেন--উন্বিংশ শতাব্দী 


১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর ঢাকা সহরে (অধুনা বাংলাদেশ) 
অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তীহার পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক 
রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ সেন ব্রাঙ্গ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। 
অতুলপ্রসাদ সেনের মাতামহ্র নাম কালীনারায়ণ গুপ্তা । ১৩ বগুসর 
বয়সে অতুলপ্রসাদ পিতৃহারা হইলে মাভামহের গৃহে লালিত 
পালিত হুন এবং প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! কলিকাতায় 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ভন্তি, হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষার 
পর তিনি ব্যাঞ্ষ্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলগ্ডে যান। ইংলগ্ে 
থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকল। ও চিত্রকল! বিষয়ে শিক্ষা- 
লাভ করেন । ১৮৯৪ ঘ্রীঃ তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়] 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলায় তাহার পশার জমিল না। 
তিনি কর্মজীবন আরম্ভ কগ্িলেন উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত লখনউ 
সহরে এবং সেখানে বিখ্যাত আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। লখনউতে তিনি ছিলেন সকলের “অতুলদা”। 

সেই সময়ে তিনি গুধু আইনজীবীই ছিলেন না, রাজনীতিতেও 
যোগদান করেন। তিনি তগক।লীন নেতা গোপালকৃষ্ গোখ.লের 
মতকেই অনুসরণ করিতেন । 
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অতুপলপ্রসাদ সমাজসেবী ছিলেন। তাহার প্রভূত সম্পত্তির 
অর্ধেকাংশ জনকল্যাণের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার এই 
জনকল্যাণমূলক কাজের সহকম্মী ছিলেন, কানপুরের ডাক্তার 
স্বরেক্্রনাথ সেন। 

অতুলপ্রসাদ স্বসাহিতাক ছিলেন। সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় 
অনুরাগ ছিল। তিনি “নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন” এবং 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেগ্র সভাপতি ছিলেন । 

অতুলপ্রসাদ ব্রালা সম্তান হইলেও ধর্ম্মদন্বন্ধে তিনি চিরকালই 
নিরপেক্ষ ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকের 
কাছেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন । লখনউতে শ্রীশ্রীরামকুষ সেবা শ্রমের 
সঙ্গে তিনি আমরণ জড়িত ছিলেন। মিশনের তৎকালীন মহারাজ 
স্বামী দেবেশানন্দজীর সাথে তাহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। 
জনহিতকর কার্যে মিশনের নাধ্যমে যে হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা ও ওষধ বিতরণ হইত, তাহার জগ্ঠ তিনি প্রচুর ওষধ 
মিশনকে দান করিতেন। প্রতি বুবিবার নিয়মিত তিনি মিশনে 
যাইতেন। তাহার ব্যবহার অতি অমায়িক ছিল। ধীহারা তাহার 
সান্নিধ্যে আসিয়াছেন সকলেই তাহার মানবভায় অভিভূত 
হইয়াছেন। 

তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে আইনজ্ঞ, 
সমাজ সেবক, রাজনীতিবিদ, স্থুসাহিত্যিক, কবি, গীতিকার ও 
হ্রকার। 

তাহার গানগুলি “গীতিগুঞ্জ”, “কাকলি” ও “কয়েকটি গান" 
এই তিনটী বইতে লিপিবদ্ধ আছে। অতুলপ্রপাদের গীত সংখ্যা 
তিন শতের অধিক নহে। তাহার রচনাগুলি স্বল্প সংখ্যক হইলেও 
মুল্যের দিক দিয়া অমুল্য। সঙ্গীতকে তিনি পেশ! হিসাবে গ্রহণ 


করেন নাই । অবসর বিনোদন ও আস্তরিক প্রেরণাবশেই সঙ্গীত 
চন] করিতেন। 
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অতুলপ্রসাদদ বিভিন্ন ও বিচিত্র রস ও রূপের সঙ্গীত রচন! 
করিয়াছেন। যেমন--স্বদেশী গান, ধ্রুপদ, রাগপ্রধান, বাউল, 
কীর্তন, গজল, কাজরী, লগনী, সাওয়ানী, পিলু বঁরোয়া ইত্য।দি 
ইত্যাদি। 

পূর্বতন মরিস কলেজ, অধুনা ভাতখণ্ডে বিচা'পীঠের স্থপরিচিত 
অধাক্ষ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকরজীর নিকট অতুলপ্রসাদ 
বহুকাল শিক্ষালাভ করেন, উপরন্তু এ মহাবিগ্ালয়ের তদদানীস্তন 
অধ্যাপক প্র জি, এন, নাটু মহাশয় অতুলপ্রসাদের গৃহশিক্ষকরূপে 
বনুদিন ছিলেন। ১৯৩১ গ্রীঃ হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত লখনউ 
থাকাকালীন আমি অত্ুলপ্রসাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলাম এবং অত্যন্ত ন্েহের পাত্র ছিলাম। সপ্তাছে তিন চারবার 
আমি তাহার গৃহে যাইতাম ও তাহার রচিত বহু গান তিনি নিজে 
আমাকে শিক্ষাদান করেন। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের অপেক্ষা দশ বৎসরের 
বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কবিগুরুর প্রভাব তাহার উপর যথেষই ছিল। 
অতুল প্রসাদ কবিগুরুর খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। বিশ্বকবি অত্ুল- 
প্রসাদ:ক' তীহার গানের সম্বরলিপিগুলি প্রকাশের জন্য অনুরোধ 
করেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার “পরিবেশ” নামক কাব্যগ্রস্থটা অতুলপ- 
প্রপাদকে উৎসর্গ করিয়া! একটি “সনেট” উপহার দিয়াছিলেন। 

অভুলপ্রপাদের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তীহার সুর ও 
ভাবের একান্ত নিজন্ব স্বকীয় সন্ত । উচ্চাঙ্গসংগীত ও লোকসঙ্গীত, 
এই দুই ধারার সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া, গান ও নর রচনাই তাঁহার 
বিশেষ ছিল। এই কারণে সবশ্রেদীর শ্রোতারা তাহার গানে আকৃষ্ট 
হুইয়! থাকেন । উচ্চাঙ্গ সংগীতের হ্যায় বাংলায় তিনি ভারী ঢঙের 
গান রচনা] করেন। স্বরসামঞ্জস্য, সুর প্রয়োগে ভাবের আবেদনে 
অভুলপ্রসাদ একটা স্বকীয় শৈলীর হি 'করেন। অতুলপ্রসাদের 
গান, সঙ্গীত জগতে, আপনার স্বাতন্ত্রো ও স্বকীয় মহিমায় ভাত্বর 
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হইয়া থাকিবে চিরকাল। তাই আজও বছ সঙ্গীত শ্রষ্টার মধ্যে 
অতুলপ্রসাদের আসন চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে 
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অতুলপ্রসাদের কর্মজীবন বিচিত্র ও 
বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । ১৯১৬ গ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর 
মাসে লখনউতে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাহাতে অতুল- 
প্রপাদ স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক ছিলেন| এঁতিহাসিক দিক 
হইতে এই অধিবেশন বিশেষ ভাৎপর্য্পুর্ণ। কংগ্রেসের ছুটা দল 
যা ১৯০৭ সালে পৃথক হুইয়্1 গিয়াছিল, এই অধিবেশনে তাহ! 
পুনরায় মিলিত হয়। স্বরাজ্য যোজনাও এই অধিবেশনেই তৈয়ারী 
কয় যাহা! লখনউ এক্ট নামে স্থুপরিচিত | নিরপেক্ষবাী অতুল প্রসাদ 
এই ব্যাপারে অভিভূত হুইয়া আনন্দের প্রেরণার এই মিলন 
উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতটি সি করেন। 
“দেখ.মা এবার দুয়ার খুলে 
গলে গলে এনু মা, 
তোর হিন্দু মুসলমান দুই ছেলে ।” 
ইহা! ব্যতীত তিনি আরো! স্বদেশী গান রচন! করিয়াছেন যেমন, 
“হও ধরমেতে ধীর”, “মোদের গরব মোদের আশী”", “উঠগো ভারত 
লক্ষী” ইত্যাদি__ 
অতুলপ্রসাদের অন্যতম কীন্তি হইল, রাগপ্রধান গানের স্ৃপ্ি। 
ইতিপুর্বে এরকম গানের চলন ছিলন1। আধুনিক গানকে তিনি 
রাগের মাধ্যমে, শাস্ত্রীয় কলাকৌশলাদি প্রয়োগ করিয়া, “রাগ- 
“প্রধান” গানের স্থষ্টি করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রাণে আধুনিক 
গান, ইতিপূর্বেব কখনও গাওয়া হইত না। এই মিলনকে কেন্দ্র 
করিয়া জন্ম নিল একটা স্বতন্ত্র গীতধার1, যাহা এখন জনসমাজে 
“রাগপ্রধান” নামে পরিচিত। দরাগপ্রধান” এই নামটাও অতুল 
প্রপাদের নিজের দেওয়।। তাহার রচিত “রাগপ্রধান' গানের মধ্যে, 
“বধু ধর ধর মালা” গানটা কালিংড়া রাগে, “তবু তোমায় ডাকি 
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বারে বারে” গানটি সিম্ধুকাফী রাগে, এবং “ডাকে কোয়েলা বারে 
বারে, গানটি গৌড়মল্লার রাগের উপর রচিত। অতুলপ্রসাদের 
স্থট গানের গভীর আকুতি ও অন্তহীন ব্যাকুলতা৷ সকল মানুষের 
হৃদয়ের চিঃভ্তণ বিরহবেদনার অতল স্পর্শ সমুদ্রের অশ্রঃর ঢেউ' 
তোলে, সেজন্য তাহার রচনাগুলি আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সকলের 
কাছেই আদরণীয়। এই গুলিই তাহার গীত রচনার বৈশিষ্ট্য । 
খন্বাজ রাগের প্রভাব তাহার গানে খুব বেশী দেখা যায়। তাহার 
বেশীর ভাগ গ্লানই খন্বাজ রাগের উপর রূচিত। যথা, খন্বাজ, মিশ্র 
খন্বাজ, ঝিঝি'ট খম্বাজ ইত্যাদি। ভৈরবীও তাহার অতিপ্রিয় রাগ 
ছিল) ইহা ব্যতীত, তিনি নটমল্লার, নায়কীকানাড়া, কাকী, পিলু- 
ইত্যাদি রাগের উপরেও গান রচন] করিয়াছেন । 

ধপদাঙ্গের গান তিনি কমই রচনা করিয়াছেন | “নমঃ বাণী 
বীণাপানী"” এই গানটি ইমন কল্যাণ রাগে রচিত খাটি ধুপদাঙ্গের 
গন | গ্রুপদের সঙ্গে কীর্তনের মিশ্রণে তাহার আরেকটি অদ্ভুত স্ষ্টি। 
প্ুপদ ও কীর্তনের মিশ্রণে একটি অপূর্ব গীতি মাধুর্য্যের সৃষ্ট 
হইয়াছে যাহা বাংল] সঙ্গীতে খুব কমই পাওয়া যায়। যথা 'জানি 
জানি হে রঙ্গরাণী” গ।নটি 'তিলক কামোদ” রাগের উপর রচিত। 
গানটি ফ্রুপদেএ চালেই গাওয়া চলিত, কিন্তু সঞ্চারী কীর্ত;নর ঢঙে 
গাওয়ার জন্য গানটি গাহিবার শৈলীই পরিবন্তিত হইয়] গিয়াছে । 

তিনি £ংরী, টপ্প। ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। অতুলপ্রসাদ 
বনু বৈতিত্র্পুর্ণ টপ্প! রচনা করিয়াছেন খশ্বাজ রাগে। “কাঙাল 
বলিয়। করিও ন1 হেলা”, “কে যেন আমারে বারে বারে চায়? 
প্রভৃতি গানগুলি টগ্লার হ্ুললিত কারুণ্যে বড়ই মর্মস্পর্শী । 
টপ্ল। গানগুলি তাহার গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য । তীহার রচিত 
গজল “কত গান ত হুল গাওয়া” গানটি সর্বজন পরিচিত । 'ঝরিছে 
ঝর ঝর”, সাওয়ানী, “মোর আজি গীথা হল না মালা" পিলু 
বারোক্া, ইত্যাদিও রচন। করিয়াছেন । 
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ংলার লোকণীতি তাহাকে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাউল 

গান তাহার খুবই প্রিয় ছিল। “আর কতকাল রইব বসে” ও 
কীর্তনে “ওগো সাথী মম সাথী”, গানগুলির মধ্যে লোকসঙ্গণীতের যে 
অপরূপ ত্বরের স্পর্শ আছে, যাহা শোনামাত্র প্রাণস্পর্শা হুইয়] 
উঠে। 

তাহার পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল ন1| কিন্তু তাহার 
জন-প্রিরতা ছিল অসাধারণ । ১৯৩৮ শ্রীষ্টাকে ২৬শে আগ, তাহার 
দেহবসান হুয়। হিন্দ্-মুসলমান নিধিবশেষে তাহার শবাধার বহন 
করিয়াছিল । লখ.নউ চারবাগে, এ. পি. সেন রাজপথে অন্ভাবধি 
তাহার বসতবাটা বর্তমান আছে। 

অতুলপ্রসাদ রচিত বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি গানের তা'লিক। 
দেওয়া হইল--_ 

স্বদেশী গান 


১। “উঠগে!। ভারত লক্গী” 
২। “বল বল বল সবে" 


গ্রপদ 


১। “নমঃ বাণী বীণাপানী” €( ইমনকল্যাণ ) 
২। “ক্ষমিও হে শিব" ( জয়শ্রী) 


কীর্তন 


১। কেন এলে তবে মানবের ভবে-_ 
২। ওহে পুরজন দাও কিছু ধন-_ 


রাগপ্রধান 
১। যাবনা যাবন] যাবন। ঘরে--( নটমল্লার ) 
২। হরি, তোমারে পাৰ কেমনে (স্থুরট মল্লার ) 
১২ 
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বারে বারে” গানটি সিঙ্কুকাফী রাগে, এবং “ডাকে কোয়েল] বারে 
বারে," গানটি গৌঁড়মল্লার রাগের উপর রচিত। অতুলপ্রসাদের 
সৃষ্ট গানের গভীর আকুতি ও অন্তহ্থীন ব্যাকুলতা সকল মানুষের 
হৃদয়ের চিরস্তণ বিরহবেদনার অতল স্পর্শ সমুদ্রের অশ্রুর ঢেউ 
তোলে, সেজন্য তাহার রচনাগুলি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের 
কাছেই আদরণীয়। এই গুলিই তাহার গীত রচনার বৈশিষ্ট্য। 
খন্বাজ রাগের প্রভাব তাহার গানে খুব বেশী দেখ! যায়। তাহার 
বেশীর ভাগ গানই খম্বাজ রাগের উপর রচিত। যথা, খশ্বাজ, মিশ্র 
খম্বাজ, ঝিঝি'ট খম্বাজ ইত্যাদি। ভৈরবীও তাহার অতিপ্রিয় রাগ 
ছিল) ইহা ব্যতীত, তিনি নটমল্লার, নায়কীকানাড়া, কাফী, পিলু- 
ইত্যাদি রাগের উপরেও গান রচন] করিয়াছেন । 

ধুপদাঙ্লের গান তিনি কমই রচনা করিয়াছেন । “নমঃ বাণী 
বীণাপানী” এই গানটি ইমন কল্যাণ রাগে রচিত খাটি খ্ুপদাঙ্গের 
গান। প্রুপদের সঙ্গে কীর্তনের মিশ্রণে তাহার আরেকটি অদ্ভুত সৃষ্টি। 
ধ্রুপদ ও কীর্তনের মিশ্রণে একট অপুর্বব গীতি মাধুর্ষ্যের সৃষ্টি 
হইয়াছে যাহা বাংল। সঙ্গীতে খুব কমই পাওয়া যায়। যথা ''জানি 
জানি হে রঙ্গরাণী” গানটি 'তিলক কামোদ” রাগের উপর রূচিত। 
গানটি গ্ুপদের চালেই গাওয়া চলিত, কিন্তু সঞ্চারী কীর্ভনের ঢঙে 
গাওয়ার জন্য গানটি গাহিবার শৈলীই পরিবপ্তিত হুইয়] গিয়াছে । 

তিনি $ংবী, টপ্পা ইত্যাদিও ঝচনা করিয়াছেন। অতুলপ্রসাদ 
বহু বৈচিত্র্পুর্ণ টপ্প। রচন1 করিয়াছেন খম্বাজ রাগে। “কাঙাল 
বলিয়। করিও না হেল।”, “কে যেন আমারে বারে বারে চায়” 
প্রভৃতি গানগুলি টগ্লার স্থললিত কারুণ্যে বড়ই মর্মস্পশ। 
টগ্প! গানগুলি তাহার গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য । তাহার রচিত 
গজল “কত গান ত হল গাওয়া” গানটি সর্বজন পরিচিত | ' ঝরিছে 
ঝর ঝর”, সাওয়াৰী, “মোর আজি গাথা হল ন] মালা" পিলু 
বারোয়া, ইত্যা্দিও রচন! করিয়াছেন। 
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বাংলার লোকগীতি তাহাকে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাউল 
গান তাহার খুবই প্রি ছিল। “আর কতকাল রইব বসে” ও 
কীর্তনে “ওগে৷ সাথী মম সাথী”, গানগুলির মধ্যে লোকসঙ্গণীতের যে 
অপরূপ স্বরের স্পর্শ আছে, যাহা শোনামাত্র প্রাণম্পর্শী হুইয়! 
উঠে। 

তাহার পারিবারিক জীবন খুব সখের ছিল না| কিন্তু তাহার 
জন-প্রিয়তা ছিল অসাধারণ ৷ ১৯৩৮ শ্রীষ্টা্বে ২৬শে আগ, তাহার 
দেহবসান হয়। হিন্দু-মুসলমান নিধিবশেষে তাহার শবাধার বহুন 
করিয়াছিল। লখ.নউ চারবাগে, এ. পি. সেন রাজপথে অস্ঠাবধি 
তাহার বসতবাটা বর্তমান আছে। 

অতুলপ্রসাদ রচিত বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি গানের তালিক 
দেওয়া হইল-_- 

স্বদেশী গান 
১। “উঠগে। ভারত ল্গমী” 
২। “বল বল বল সবে" 


গণপদ 


১। “নমঃ বাণী বীণাপানী” €( ইমনকল্যাণ ) 
২। “ক্ষমিও হে শিব" ( জয়শ্রী) 


কীর্তন 


১। কেন এলে তবে মানবের ভবে-- 
২। ওহে পুরজন দাও কিছু ধন-_ 


রাগপ্রধান 
১। যাবন। যাবনা যাবন। ঘরে--( নটমল্লার ) 
২। হরি, তোমারে পাব কেমনে (হ্থরট মল্লার ) 
২২ 
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টি 


১ | 
খ। 


৯ | 


১ | 
২ । 


১ | 
। 


৯ । 
| 


৯ | 
শখ 


ধা 


কাজরাী 
জল্‌ বলে চল্‌ মোর সাথে চল্‌__ 


টঞ্জা 


কাঙাল বলিয়া! করিওন1 হেল1-- 
কে যেন আমারে বারে বাবে চাক়--- 


ভাটিয়ালী 


কিষাণ ভাই, 
তুমি কি ফসল ফলাবে এমন ষাঠে _ 


বাতিল 
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে-- 
প্রবাসী, চল্‌্নে দেশে চল্‌--- 


গাঁজল 
রাতারাতি করল কেরে ভরা বাগান কাকা- 
কত গানত হুল গাওকা--- 


বারো! 
মোরে কে ডাকে, আয়রে বাছ। আক্স---. 
হৃদে জাগে শুধু বিষাদ রাগিনী-_. 


সাওয়ান 


শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল নাতে 
ঝরিছে ঝর ঝর, গরছে গর গর 


১৭৯ 
সিন্ধু কাওরালী 
১ | মন হতে কে পালাল গো--. 


লাউনী 


১ কেন এলে মোর ঘরে 
আগে নাহি বলিয়1-_. 


লী 
১| কেগে গাহিলে পথে-_ 


রামপ্রসাদী মাল্সী 
১। আরু দে, দে, বলব না ভোরে-- 


ওস্ত।দ্দ আলাউদ্দীন খ। আলম (উনবিংশ শতাব্দী ) 


সঙ্গীত সাধক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খ। সাহেবের জন্ম তারিখ 
সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যাঁ়। সেজন্য ঠিক কত ঘ্রীষ্টাজের কোন 
তারিখে তাহার জন্ম হইয়াছে তাহার সঠিষ্ক সংবাদ কেহইজানেন ন1। 
কেহ বলেন ম্বত্যুকালে তাহার বরদ ছিল ১১* বতসর, কেহ বলেন 
৯১/৯২ বতসর কেহ বলেন ৯৮/৯৯ বগুসর। এই সকল বিভভিন্্ 
মতবাদ হইতে একথা বোঝ! যায় ষে, মৃত্যুকালে তীহার বয়স 
একশতের মত হুইয়াছিল, এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই। 

যাহাহউক ওক্তাদের বয়স আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তিনি 
একজন সংগীতসাধক ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় | 

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে ওন্তাদের আদিবাম 
ছিল। তাহার পিতার নাম সহ্খ | ও মাতার নাম ছিল সুন্দরী 
'বেগম। সহুখ। সন্তরান্ত মুদধমান পরিবারের অর্থশালী ব্যজি 
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ছিলেন। সুখ" ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও সেতারী। মি'রা তানসেনেক 
ংশধর, ওস্তাদ কাশেম জালী খাঁর নিকট তিনি সেতার শিক্ষালাভ 
করেন। পরবর্তীকালে সহৃখণা কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
নামক সহরে ( অধুনা বাংলাদেশ ) বসতি করেন । 
্রাঙ্মাণবাড়িয়ার সম্ত্রাম্ত মুসলমান সঙ্গীতশিল্পী পরিবারে জন্ম 
নিলেন অমর সঙ্গীতসাধক, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খ"| | ওস্তাদ ছিলেন 
সুখ র তৃতীয় পুত্র। ওস্তাদরা পাচ ভাই। সদুখার পূর্বপুরুষের! 
প্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্তী ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। 
খ। পরিবারের সকলেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ওত্তাদের জ্যেষ্ঠজাতা। 
ংলা ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রে পারদশখ ছিলেন। 
হারমোনিয়াম সংগ্রহ নাষক ' একপ্রকার যন্ত্র (নিজ আবিষ্কৃত ) 
বাজাইতেন এবং তিনি গানও গাহিতেন। মধ্যমন্্রাতা, ধিনি জন- 
সমাজে “ফকির সাহেব” বলিয়! পরিচিত, তাহার নাম ছিল সাহেব 
আকতাবুদ্দীন খ'1। ফকিরসাহেব তশুকালীন দুইজন সঙ্সীতগুণীর 
নিকট বাঁশী, বেহাল] ও তবল! শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | পরে তিনি 
একজন হিন্দু সাধুর শিশ্যবগ্রহণ করিয়া! “কালী” সাধনা করিতেন । 
ভক্তিমূলক বহুগান তাহার কণ্ঠন্থ ছিল। বাঁশীতে তিনি বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। মাতৃপাধনায় বিভোর হইয়া তিনি যখন বাঁশী 
বাজাইতেন, সেই বাঁশীর হ্থুর শুনিয়া অনেকের পঙ্গেই অশ্রারোধ' 
কর! কঠিন হইত। 
অন্য ধর্ম সঙ্থদ্ধে ওত্তাদ আলাউদ্দীন থা! একেবারেই নিরপেক্ষ 
ছিলেন। বদিও তিনি ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন এবং মুসলমান 
ধর্মের দৈনন্দিন নিয়ম আচারগুলি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করিতেন। কিন্তু ঘব ধর্মের উপর তাহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। 
তাহার মাতা ও সহোদরার নামগুলি ছিল, হিন্দুনারীদের প্রচলিত 
নামে। অনেক গৌড়া হিন্দু অপেক্ষা, তাহার হিন্দুতত্বের জান 
অধিক ছিল; তিনি বহুপুর্বেই “হজ” করিয়া আগিয়াছিলেন। 
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২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি পাঁচবার ন্তমাজ পড়িতেন। আবার হিন্দুর 
'মন্দিরেও দর্শন করিতে যাইতেন এবং দর্শন করিয়া আনন্দলাভ 
করিতেন । *রেওয়াজ' করিতে করিতে কোন একটি ঘরে “ম্যাস” 
করিয়! বিশ্রাম গ্রহণ করিবার ক্ষণমুহূর্তে, কখনও “আল্লা”, কখনও 
“রাম” কখনও “যিশুর” নাম জপ করিতে শোনা যাইত | তাহার 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি 
নিরামিষাশী ছিলেন। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন 
উদারমনোবৃত্তি সম্পন্ন মহান মানুষ। জাত্যাভিমান তাহার 
একেবারেই ছিল ন1। 

শিশুকাল হইতেই তিনি সংগীতানুরাগী ছিলেন। তাহাকে 
সময়মত লেখাপড়ার জন্য বিছ্ালয়ে ভণ্তি কর] হইল ঠিকই কিন্তু 
সেদিকে তাহার মন একেবারেই ছিল ন1। নিয়মিত তিনি বিদ্ভালয়ে 
যাইতেন না। বিষ্ভালয়ের পথে এক শিবমন্দিরে বসিয়া সাধুদের 
সেতার বাজন! শুনিতেন। বাড়ীতে যখন পিতা ও জোষ্ঠভ্রাতারা 
গানবাজন] করিতেন ওস্তাদ সেগুলি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। 
তিনি অত্যন্ত শ্রুতিধর ছিলেন, অতি সহজেই একবার গুনিয়াই 
“গণ ও “ঠেকা” আরত্ত করিয়া ফেলিতেন। বিগ্ভালয়ে তিনি 
নিগ্নমিত যাইতেছেন না এই খবর পাইয়্াও, সংগীতজ্ঞ পিতা সহৃখ] 
পুত্রের মনোভাব বুঝিয়। তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু মাতা 
স্ন্দরীবেগম পুত্রকে বেশ কঠিন ভাবে শাসন করিলেন। এই 
ব্যাপারের পর, আলাউদ্দিন বুঝিতে পারিলেন যে বাড়ীতে থাকিলে 
তাহার সংগীত শিক্ষ। হইবে না। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে 
মাতার ক্যাশ বাক্স হইতে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া এবং কাহাকেও 
কিছু ন1 বলিয়া কিশোর আলাউদ্দীন খা “হুরত্রন্মের' সন্ধানে 
গৃহত্যাগ করিলেন । 

গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে আলাউদ্দীন খা আসেন ঢাকায়। 
সাধন! করিতে হইলে গুরু চাই; “উন্তর সাধক” ন] হইলে দিঞ্ছি, 
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কান্ড কম! সম্ভব হয় না। ঢাকার, কেহ তাহাকে শিখাইতে বাজী 
হইলেন লা। ঢাকা হইতে ইতস্ততঃ করেক জাবগায় ঘুরিয়া 
কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।| কলিকাতায় তীহাক 
'এমন কোন পরিচিত লোক ছিলেন না, ধীাহার আশ্রয়ে থাকিয়া 
তিনি গান বাজন] শিখিতে পানেন | তাই তিনি আশ্রয় লইলেন' 
গঙ্গার ধারের এক ফুটপাতে । খাওয়ার ব্যবস্থা হইল, উত্তর 
কলিকাতার এক জমিদারের অল্নসন্রে, তবে তাও একবেলা জুটিল, 
রাত্রে কিন্ত শুধুই গজ্াজল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় পাথেয় 
যাহা আনিয়াছিলেন, তাহা শীপ্রই সব শেষ হইয়া গেল। এমনকি 
টাক! পয়সা সহ কাপড়ের পু'টলীটাও একদিন চুরি হইয়া! গেল। 
কিন্তু ইহাতে তাহার কোন ছুঃখ ছিল না। তাহার একমাত্র ধ্যান- 
ভান তখন কিরূপে গুরুর সন্ধান পাইবেন এবং কি উপায়ে গান 
বাজন। শিখিবেন। যাহার সাথে দেখা হয় তীাহাকেই জনুরোধ 
করেন একজন গুরুর সন্ধান দিতে । তাহার এই আবেদন কেহ 
গ্রাহাও করিলেন না। অবশেষে সংগীত শিল্পী “নুলোগোপাল”' 
তাহাকে গান শিখাইতে বাজী হইলেন | মুলোগোপালের প্রকৃত নাম 
'গোপালচন্দ্র চক্রবন্তী|। ইনি কলিফাতার একজন বিখ্যাত খেয়ালশী 
ছিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া] তিনি “নুলো” হইয়া] যান 
ও লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হুইয়! লালাবাবু, ওরফে প্রাণরুষ্ণ 
মিংহের বাড়ীর ঈশ্বরী প্রসাদদের নিকট ক£সংগীত শিক্ষার জন্য 
ঈশ্বরীপ্রপাদদের শিষ্য গ্রহণ কবেন। গোপাল চত্বর জন- 
অমাজে “নুলোগোপাল” নামেই পরিচিত। আলাউদ্দীন খ' 
সুলোগোপালের নিকট কসংগীপ্ত শিখিতে আরস্ত করিলেন। বন 
সর ধরিয়া পুলোগোপাল তাহাকে কেবল স্বরগ্রাম অভ্যাস 
করাইলেন। স্বরগ্রামে প্রায় ৩৫০ শত অলঙ্কার পদ্ধতি ভিনি 
গলায় আয়ত্ত করিলেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পুর্ধববুই 
ফ্লিল। গুরুন্নাভ করিয়! ও গুরুয় যত শিক্ষায়, জীবন ধারণের 
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মামক্তম চাহিদাকেও তিনি আঙগল দিলেন না। এইভাবে সাত 
বশুসর ধরিয়! তিনি নুলোগোপালের নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ 
ফরিলেন। 

সাত বগুসর পরে আবার বাধার সৃষ্টি হইল | তিনি কলিকাতায় 
আছেন, দেশের আত্মীয়স্বজনেরা এই খবর পাইয়া! কলিকাতায় 
ফকির সাহেব আসিয়! আলাউদ্দীনকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া 
গেলেন। উপরস্ত্ পুনরায় বাড়ী হইতে যাহাতে তিনি পলায়ন না৷ 
করিতে পারেন সেজন্য তাহার বিরাহ দিলেন। কিন্তু কোন লাভই 
হইল না| সংগীত পিপাস্থ ওন্তাদকে ঘর, সংসার, লোভ, মোহ 
কিছুই আকৃষ্ট করিতে পারিল না1। বিবাহের বাত্রিতেই নব- 
পরিণীতা দ্র, ঘর-সংসার সব কিছু ছাড়িয়া, কাহাকেও কিছু না 
বলিয়৷ পুনরায় সংসার ত্যাগ করিয়! কলিকাতায় পলায়ন করিলেন। 
কলিকাতা ফিরিয়া! আসিয়। কিন্তু তখন আর নুলোগোপালের সাথে 
তাহার দেখা হইল না। খবর পাইলেন, গুরু ইতিমধ্যে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। এই সংবাদে মনে মনে তিনি গভীর আঘাত 
পাইলেন, স্থির করিলেন, ক সঙ্গীতের চর্চা আর করিবেন না, 
এবার ঘন্ত্রসঙ্গীতেরই সাধনা করিবেন। পুনরায় আরস্ত হইল গুরুর 
সন্ধান। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা হাবু দহ একজন খ্যাতনাম! সঙ্গীত 
ছিলেন। খঁ৷ সাহেবের সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ ও আয়ত্ত করিবার 
ক্ষমত] দেখিয়]! তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। হাবু দত্তের 
একটি ভাল এঁকতানের দল ছিল। নাটাকার গিরীশ ঘোষের 
খিয্েটারের দলে হাবু দত্তের এক্যতানের দল বাঞ্জনা বাজাইত। 
আলাউদ্দীন এঁকতানের দলে ভন্তি হইয়া গেলেন। তিনি হাবু 
দের নিকটে দিনের বেলায় শিক্ষালাভ করিতেন ও “রেওয়াজ” 
করিতেন । রাত্রে ধিনেটারের দলে, ঢোল, তবলা ইত্যাদি 
বাজাইতেন। ঢোল, তবলা ইত্যাদি তাহার পূর্বেই আয়ত্ত ছিল। 
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'ঠউঁকতানের দলে থাকার জগ 'তাহার অনেক উপকার হইল। 
অনেকগুলি বাজন! তিনি বাজাইতে শিখিলেন যথা, পাখোয়াজ, 
সানাই, ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট ইত্যারদি। থিক্সেটারী গানও তিনি 
শিখিলেন। ইডেন উদ্ভানের ইংরেজ ব্যাগুমাষ্টারের নিকট ইংরাজী 
স্বরলিপি পড়িয়া খাঁটা বিলাতী কায়দায় বেহাল! বাঁজাইতে 
শিখিলেন। হাবু দত্তর নিকট ফিডল শিখিলেন। নুলোগোপালের 
নিকট সাত বুসর স্বরগ্রাম শিক্ষাই তাহাকে এই অনায়াসে বিষ্ভা 
আযত্তের ক্ষমতা দিয়াছিল। থিয়েটারের দলে বাজাইতেন বলিয়া 
হাবু দত্ত মাসোহারা বাবদ কিছু টাকা আলাউদ্দীনকে দিতেন । 
ইছাতে পুর্ববাপেক্ষা তাহার খাওয়া থাকার কিছু উন্নতি হইল। বগসর 
তিনেক হাবু দত্তর নিকট শিঙ্গা গ্রহণ করিয়া ও একতানের দলে বনু 
প্রকার যন্ত্র বাজন1 শিখিয়! সঙ্লীতে তিনি বেশ পারদশ্িতা লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া, মনে মনে বেশ গর্ববোধ করিতে লাগিলেন। 
একবার দুর্গাপুজার সময় তিনি স্থির করিলেন যে তিনি মুক্তা- 
গাছা (অধুন] বাংলাদেশ) যাইবেন এবং তাহার সঙ্গীত বিষ্ভার 
পরিচয় দান করিবেন। কারণ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এই 
মুক্তাগাছার জমিদার রাজ! জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরীর দরবারে 


 ৰহু সঙ্গীত গুণনীর সমাবেশ হয় এবং সেখানে রীতিমত সঙ্গীত চর্চা 


হয়। তিনি সঙ্গীত বিস্তার পরিচয় দানের বাসন! লইয়া মুক্তাগাছা! 
গেলেন ও রাজাবাহাছ্ুরকে তাহার মনোবাসনার কথা বলিলেন । 
সঙ্গীত রসিক রাজ! জগত্কিশোর আননোর সঙ্গে যুবকের বাজনা 
শুনিতে রাজী হইলেন । রাজাবাহাভুরকে আলাউদ্দীন খ1 জানাইলেন 
যে, তিনি বু প্রকার যন্ত্র বাজাইতে জানেন ও কণ্ঠ সঙ্গীতেও 
তাহার যথেষ্ট দখল আছে। পরের দিন সকালে তাহার সঙ্গীত 
বিগ্ভার পরিচয় দানের জগ্য সময় নির্দিউ হইল নির্দিষ্ট সময়ে 
আলাউদ্দীন খা দরবারে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে 
রাজ! জগতকিশোরের দরবারে আহম্মদ আলী ধা নামে একজন 
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প্রসিদ্ধ সরোদিয়া উপস্থিত ছিলেন । দরবারে আসন গ্রহণ করিয়া 
জালাউদ্দীন দেখিলেন যে শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া, আহম্মদ আলী 
খা সরোদের তরফের তার মিলাইতেছেন। তার মিলাইয়! তিনি 
সরোদে “আলাপ” আরম্ভ করিলেন । আলাউদ্দীন বুঝিতে পারিলেন 
'যে “ত্তোড়ী” রাগের আলাপ হইতেছে । সরোদের বঙ্কার ও আলাপ 
শুনি] তাহার ছুই চোখ অশ্রপূর্ণ হইয়া গেল। আবেগে অভিভূত 
হুইয় তিনি শিশুর মত কীাদিতে আরস্ত করিলেন ও মনে মনে 
উপলব্ধি করিলেন যে এতদিন ধরিয়] যাহা শিখিয়াছেন তাহা! সঙ্গীত 
বিষ্ভার যণুসামান্য মাত্র। তিনিযে একজন এই বিদ্তায় পারদর্শী 
এ ধারণা তাহার দূর হইয়া গেল। ঘণ্টা ছুই তিন ব্যাপী বাজনা 
শুনিবার পর তিনি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। তিনি 
আহম্মদ আলী খাঁর পদপ্রান্তে পড়িয়া! অশ্রুজড়িত ব্যাকুল স্বরে 
াহাকে শিষ্যবপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ প্রার্থন। জানাইলেন। 
রাজ] জগতকিশোর যুবকের সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
গেলেন এবং আহম্মদ আলী খাকে অনুরোধ জানাইলেন ষে 
আলাউদ্দীন খাকে তিনি যেন শিষ্যৰপে গ্রহণ করেন। আহম্মদ 
আলী খঁ। বাজ! বাহাছুরের অনুরোধ রক্ষা করিলেন । ঝাজা জগ- 
কিশোর নিজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া দিলেন ও সেইদিনই 
আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তাগাছার রাভ দরবারে আলাউদ্দীন খা 
আহদ্মদ আলী খার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন । রাজা জগণত্কিশোর 
একখানি সরোদ আলাউদ্দীনকে উপহ্থার স্ববপ দান করিলেন। 
আরম্ত হইল আলাউদ্দীন খার সঙ্গীত শিক্ষার আর এক 
অধ্যায়। আহম্মদ আলীর সহিত আলাউদ্দীন রামপুরে আসিলেন। 
সবসময়ে গুরুর সঙ্গিকটে থাকেন, ভূত্োর ন্যায়, পাচকের ন্যায় গুরুর 
সেবা করেন। গুক তীহাকে কিছু শিক্ষাদান করেন বা না করেন, 
তাহাতে তাহার কোন হুঃখ নাই। তিনি অসাধারণ ল্মরণ শ্তিসম্পন্ন 
ও শ্রতিধর ছিলেন। গুরু যখন নিজে রেওয়াজ করিতেন, তখন 
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বিভিন্ন রাগের “আলাপ” শুনিতে"পাইতেছেন, “গত” শুনিতে 
পাইতেছেন, তাহাকেই তিনি সৌভাগ্য ধলির! মনে করিতেন। 
“আলাপ ও গণ” শুনিয়া মনে নে তাহাকে আম্মত্ত করিতেন। 
কিছুদিন বামপুরে এইভাবে থাকার পর, আহম্মদ আলী খু! তাহাকে 
বলিলেন, তাহার নিকট আলাউদ্দিনের আর বিশেষ কিছুই শিখিবার 
নাই, এবং উপদেশ দিলেন তগুকালীন রামপুর নবাব দরবারের 
বিখ্যা্ বীণকার উজীর খাঁর নিকট তিনি যেন শিষ্ত্ব গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা করেন । উজীর খা, আহম্মদ আলী খাঁর ভাগিনেয়। 
কিন্ত তৎকালীন সময়ে উজীর খাব শিষ্যত্ব লাভ যেন স্বপ্নাতীত 
ব্যাপার । কিন্তু আলাউদ্দিন হাল ছাড়িলেন না। নানাপ্রকারে 
উজীর খার সহিত সাক্ষাণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । যতই 
দিন যাইতে লাগিল ততই তীহার সম্বল্প দৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উজীর খাঁর নিকট সরোদ শিক্ষা গ্রহণ না 
করিয়া! তিনি রামপুর ত্যাগ করিবেন না । উজীর খার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে না পারিয়। ভীহার মানসিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছাইল 
ঘে আফিং খাইয়। আত্মহত্যাই করিবেন শ্মির করিলেন। 

রামপুরের কোন এক মস্জিদের মৌলবী সাহেব তীহাকে খুব 
স্মেহ করিতেন। রামপুরে এই মৌলবী সাহেব তাহার একজন 
শুভাকাম্মবী ছিলেন । মৌলবী উপদেশ দিলেন, তিনি যেন রামপুরের 
নবাবের সহিত সাক্ষাণ্ড করিয়া], নবাবকে যেন আলাউদ্দীন তীছাবর 
আকাম্বার কথ প্রকাশ করেন এবং কি উপায়ে নবাবের সহিত 
সাক্ষাত হইবে তাহাও বলিয়! দিলেন। নবাবকে দিবার জন্য একখানা 
দরখাস্ত মৌলবী লিখিয়! দিলেন । মৌলবীর উপদেশ মত পরের 
দিন যে রাস্তায় নবাব সান্ধ/ভ্রমণে ঘোড়ার গাড়ীতে বাহির হন, ঠিক 
সেই রাস্তার মধ্যথামে গিয়! আলাউদ্দিন পড়িলেন। নবাবের গাড়ী” 
খামিয়া গেল, পেয়াদার!। এইরূপ বেক্সাদপির জন্য তাহাকে আটক 
করিস নবাবের সাঈনে হাজির করিল । আলাউদ্দিন ভ.গাহাই চান । 
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সবাৰ তাহাকে এইরফম আচরণের কাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আলাউদ্দিন মৌলবী লিখিত দরখাস্তটি নবাবকে পেশ করিলেন ও 
সাহার মনোবাসনার কথ। জানাইলেন | নবাব তাহাকে সঙ্গে লইয়। 
প্রাসাদে ফিরিয়! আসিলেন | দরখাস্তটি পড়িয়া ও আলাউদ্দিনের 
লহিত বাক্যালাপ করিয়! সন্তষট হইলেন | তাহার বেহাল] বাজনা 
শুনিয়া আনন্দিত হইলেন । নবাব উজীর খাঁকে অনুরোধ করিজে ন 
আলাউদ্দীনকে শিষ্য করিয়! লইবার জগ্য। উজীর খা নবাবের 
'অনুরোধ রক্ষা! করিলেন ও সেইদ্দিনই তিনি উজশর খার শিষা- 
গো্ীতে ভপ্তি হুইয্াা গেলেন । 

কিন্ত “নাড়া” বাধাই সার হুইল । দুই, তিন বদর খাঁসাহেব 
আলাউদ্দীনকে কিছুই শিখাইলেন না। কিন্ত্রী আলাউদ্দীন অন্যভাবে 
উপকৃত হইলেন | নবাবের একটি থিয়েটারের দল ছিল। বহু 
সঙ্গীত গুণী সেইসময়ে নবাবের দরবারে থাকিতেন ও মাসোহারা 
পাইতেন। আলাউদ্দীন ছিলেন এ দলের নেতা । থিয়েটারের 
দলে বেহাল! বাঁজাইবার জগ্ঠ তিনি আমন্ত্রণ পাইলেন ও তিনি 
একতানের দলে ভন্তি হইয়! গেলেন। এই এঁকতান দলের মাধ'মে 
তিনি অন্যান্য গুণীদের নিকট হইতে যন্ত্র ও কণঠপঙ্গীতের অনেক কিছু 
সম্পদ সংগ্রহ করিলেন। উজীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর দুই, তিন 
বদর এই ভাবেই কাটিয়া গেল। দুই তিন বশুসর পর উজীএ খাঁর 
আলাউদ্দীনের প্রতি নজর পড়িল। তিনি পুত্রকে আদেশ করিলেন 
আলাউদ্দীনকে শিক্ষাদান করিবার জন্য । ইহার কিছুকাল পর হইতে 
নিজেও শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ত্রিশ পন়্ত্রিশ বগুসর 
শিক্ষাদান করিবার পর, উঞ্জীর খ'। আলাউদ্দীনকে স্বাধীন ভাবে 
সঙ্গীত চর্চ। করিবার অনুমতি দিলেন । সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বশুসর পরে, 
আলাউদ্দীন খ 1 পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 

কলিকাতা ফিরিয়! আসিবার অল্প কিছুকাল পরেই মৈহাবের 
মহায়াজ ব্রজমাথ, গাঁহাফে গুরুর পদে বরণ করিয়া মৈহার লইয়া 
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বান ও সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল প্র্ধাস্ত তিনি এ পদে মৈহারেই 
বাস করেন। সুদীর্ঘ কাল পরে তার ভ্রী মদিনা বেগমকে লইয়া 
মৈছারেই তাহার সংসার পাতিলেন। মৈহারেই ওন্তাদের ঘরবাড়ী, 
মৈছারেই তাহার “মদিনা ভবন” | 

আনুমানিক ১৯৩৫/১৯৩৬ গ্রীষ্টান্ষে উদয়শঙ্করের অনুরোধে 
তিনি বসর থানেকের জন্য ইউরোপ সফরে যান। সম্প্রতি, দুই 
মাসের জন্য তিনি “বিশ্বভারভীর* ভিজিটিং প্রফেসার ছিলেন। 
ভারত সরকার তাহাকে সর্বোচ্চ সম্মান পল্পভৃষণ উপাধিতে 
ভূষিত করেন | সেই সময়ে যে কযেকজন সঙ্গীত গুনী এই সম্মানে 
ভূষিত হন, তাহাদের মধ্যে আলাউদ্দীন ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
বয়ঃজ্যেষ্ঠ। 

আলাউদ্দীন খ'] সরোদিয়া বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 
সরোদ বাজাইবার সময় বামহাতে জবা ও ডানহাতে তারের উপর 
স্থরের কাজ করিতেন। তিনি ক সঙ্গীতে ধ্রুপদ, ধমার, এবং যন্ত্রে 
পাখোয়াজ, তৰলা, ঢোল, খোল, বেহালা, স্থরশৃঙ্গার, বীণা, বাঁশী, 
ক্ল্যাবিগওনেট, ফিডল, কর্নেট, শানাই ইত্যাদিতেও সমান দক্ষতা 
অজ্জণন করিয়াছিলেন। কণ্ঠ ও ঝগ্ত্র সঙ্গীতে সমান দক্ষতা থাকার 
তাহার “বাজের” একটি স্বতন্ত্র ধরণ ছিল। “মপিদ খানি” বা 
“রেজাখানি” কোন বাজেরই তিনি অনুকরণ করেন নাই। তার 
“বাজে” অনিবন্ধ বা নিবন্ধ সব কিছুতেই উত্তর ভারতীয় উচ্চাল 
সঙ্সীতের সমস্ত পদ্ধতির ঢঙ ও ছন্দ, নানারূপে প্রকাশ করিতেন। 
ছন্দ বৈচিত্রাই ছিল তাহার “বাজের” বৈশিষ্টা। রবাব, বীণ, 
সৃরশৃঙ্গারের ভারপরণ গতের মাধ্যমে তান, তোড়া বিস্তার ও তাহার 
মধ্যে টগ্ল| ও ঠূংরীর মিটত্ব, পদের ছন্দবৈচিত্র্য সবকিছুরই সমাবেশ 
হইত একটি রাগের মধ্যে। তিনি বহু নৃতন রাগের ভরা যথা 
“হেমন্ত, “শোভাবতী”, “উমাবতী”, “মদদিন। মঞ্জরী”, ইত্যাদি। 
"বর্তমান কালে তাহার মতন, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতগুণী বোধ হয় 
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আর কেহই ছিলেন না। পুর্ব প্রচলিত বহু বাগ ও সঙ্গীত পদ্ধতি 
তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহ] আর কাহারও নিকট ছিল না। 
তিনি ছিলেন উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ । নৈতিক চবিত্রবল 
তাহার ছিল অসাধারণ। গুরুগৃহে শিক্ষাকালীন বহুমলিন 
পরিবেশের মধ্যে তীহ্থাকে দিনযাপন করিতে হুইয়াছে। সরস্বতীর 
বরপুত্র তিনি সরশ্বতভীর বাহনের মতই গিনি চরিত্রের চিরশুভ্রতা 
বজায় রাখিয়াছেন চিরকাল । কোন কিছুই তাহার অবহেলার 
ছিলনা । যে কোন ধর্ম, যে কোন সঙ্গীত, ধনী দরিদ্র যে কোন 
মানুষ, সবই তাহার নিকট আদরের ছিল । ইউরোপ সফরের সময় 
বিদেশী সংগীতও তিনি খুব আনন্দ সহকারে শুনিতেন, তাহার 
অন্তনিছিত রসটুকু গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। খশটা 
বিলাতী কায়দায় বু পুর্ববেই তিনি বেহালা বাছ্ের শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শিহ্দের মধ্যে ও জনসমাজে তিনি “বাবা'” 
বলিয়াই পরিচিত ছিলেন | 

এই প্রসঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দীনের সহিত আমার ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচয় লাভের যে সৌভাগ্য হুইয়ািল তাহার বিবরণ আশা করি 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন]। 

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস হিন্দু ইউনিভাপিটিতে ওস্তাদ 
আলাউদ্দীন খ'! সাহেব যন্ত্র্গীতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং আমি 
কণ্ঠ সঙ্গীতের পরীক্ষক নিযুক্ত হই। ঘটনাচক্রে কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের অধ্যাপক সঙ্গীতানুরাগী সুরেন্দ্রনাথ ভটাচার্ধ্য 
মহাশয়ের গৃহে মাসাধিক কাল আমরা ছুই জনে অতিথি রূপে 
অবস্থান করি। সেই সময় হইতে আমি ওস্তাদজীর সহিত ঘনিষ্ঠ 
নেহপাশে বন্ধ হই এবং তাহার নিকট হইতে সঙ্গীতের বহু দুরুহ বিষয় 
শিক্ষালাভ করি। সেই সময় হইতে তিনি আমাকে পুত্রব নেহ 
করিতেন ও মধ্যে মধো যখনই কলিকাতা আসিতেন তখনই তিনি 
আমার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন) এমনকি, 
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একদিন তিনি আমাদের বেঙ্গল মিউজিক কলেজের ১৭ নম্বর 
ডোনার লেনের গৃঁছে, রবিবার সকালে আকন্মিক ভাবে আসেন ও 
সাক্ষাতের নিমিত্ত আমার জনুসন্ধান করেন। (কারণ মহাবিষ্ভালন়্ 
আরস্ত হইবার একঘণ্টাকাল পূর্বেই তিনি আসেন )। টেলিফোন 
যোগে খবর পাইয়। তত্ক্ষণাৎ আমি চলিয়া আসি। কলেজ আরম্ত 
হইবার পরে আমি তাহাকে মহাবিষ্ভালয়ের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন 
করিতে অনুরোধ করি ও তিনি অতি আগ্রহের সহিত সমস্ত বিভাগ্- 
গুলি পরিদর্শন করেন। অবশেষে ওস্তাদজীকে আমি সঙ্গে করিয়া 
তাহার পুর ওস্তাদ আলী আকবরের গৃহে পৌছাইয়। মহাবিষ্ভালয়ে 
প্রত্যাবর্তন করি। 

শিশুকাল হইতে ম্ৃত্যুকাল পর্যাস্ত সঙ্গীত সাধন! করিয়াও 
ওন্তাদজশর সঙ্গীত পিপাসা মেটে নাই । বিশ্বভারতীতে ভিজিটিং 
প্রফেসার হুইয়! অভার্থন! সভায় তিনি বলিয়াছেন “এখনও সঙ্গীত 
শিক্ষা আমার শেষ হয় নাইঠ। “মদিনা ভবনের” বাগানের একটি 
নির্দিষ্ট অংশ দেখাইয়া বাৰা শিষাদের বলিতেন, “এখানে আমার 
কবর হবে। এখানে আমার শেষশধ্যা হবে, এর পাশে বাধান চত্বর 
থাকবে, সেখানে বসে তোমারা রেওয়াজ করবে, আমি কবরের 
দিততর শুয়ে গুয়ে শুন্ব |” 

ওত্তাদ আলাউদ্দীন খার একপুত্র ও তিন কন্যা । পুত্র শ্বনাম- 
ধন্থ সরোদিয়! আলী আকবর খা। ওস্তাদজীর বর্তমানেই মধ্যম 
কন্যার ম্ৃহা হয়। জ্যোষ্টা ও কনিষ্ঠা কন্যা এখনও বর্তষান আছেন। 
কনিষ্ঠা কগ্যা অন্নপূর্ণাশঙ্কর পণ্ডিত ববিশঙ্করের স্ত্রী। পুত্র, কন্যা, 
জামাতা ও পৌত্র ছাড়াও বর্তমান কালের বহু হ্বনামধন্য হন্্রী মৈহারে 
তাহার শিষ্তত্ব গ্রহণ করেন ও মৈহারে থাকিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিয়া 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যথা, ভ্রাতুষ্পুত্র ওত্তাদ বাহাদুর, 
খা, তিষিরবরণ, 'টমহারের। মহারাজ! বন্রনাথ, পারালাল ঘোস্, 
কাদা খা, রবির ঘোষ, রা গাঁজুনী, ছ্যুক্িকিশোর আার্ঘয 
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চৌধুরী, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যার এবং আরও 
অনেকে। 

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি ১১ ঘটিকায় ওস্তাদ 
আলাউদ্দীন খ' মহাপ্রয়াণ করেন। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে তিনি 
কিছুকাল হইতেই শধ্যাশায়ী ছিলেন। তীহার ম্বত্ুদিবস, হিন্দু ও 
যুদলমান উভয় ধর্মেরই ছিল একটি পবিত্র দিন। মুসলমান ধর্মের 
“শিবেমেরাজ” ও হিন্দুধর্মের অঘোর চতুর্দশী ব্রতের রাত্রি। মুসলমান 
ধর্মের মতে, শেষ নমাজের সময় যদি কাহারো দেহান্তর ঘটে, তবে 
তিনি পর়গন্থরের অংশ ও হিন্দু ধর্মমতে এ রাত্রে দেহাবসান ঘটিলে 
“শিবলোক” প্রাপ্ত হয়। নিহিববাদী, ধর্মভীরু, ভারতের একনিষ্ঠ 
সংগীতসাধক উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যদিনে মহাপ্রয়াণ করিলেন। 
তাহার মহাপ্রয়াণে ছোট্ট মৈহার শহরের সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজ সর্ব কুসংস্কারের উর্ধে উঠিয়া (সারদা মায়ের পাগ্ড হইতে 
আরম্ভ করিয়া দীন দরিপ্র হিন্দু মুসলমানের প্রত্যেকে) তাহার সমাধি 
ক্ষেত্রে ফুলের মাল দিয় তাহাকে শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। 

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খার দেহাবসানে ভারতবর্ষের সংগীত সাধনার 
ক্ষেত্রে যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল, তাহ কোনদিনই পুরণ হইবে বলিয়। 
মনে হয় না। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অন্তহীন সংগীত সাধনার যে 
ইতিহাস তিনি তীহার জীবন ব্যাপী সংগীত সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টি 
করিয়াছেন, বর্তমান যুগের অস্থিরতা ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে 
তাহ! অকল্পনীয় | তাহার মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত জগতের 
একটি যুগের অবমান ঘটিল। 


॥ পণ্ডিত গ্রীকৃষ্ণ নারাণ রতন ঝন্কার ॥ 
১৮৯৯ গৃষ্টাকের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত 
মহারাহীর পরিবান্ে ডঃ আর নারাখণ রতনঝন্কারের জন্ম হুম়। 
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তার পিতার নাম শ্রীনারায়ণ রাও রতনঝন্কার। তিনি ব্যক্তিগত, 
জীবনে পুলিশ অফিসের কর্মচারী হওয়! সত্বেও অবসর সময়ে নিজে 
সেতার সাধন! করিতেন। তার সন্তানদের মধ্যে একজন ভাল 
সংগীতভ্ঞ হবে এই ছিল তার ইচ্ছা । সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ মাত্র 
সাতবশুসর বয়সে স্বগীঁয় ওন্ত।দূ কৃষ্ণভট হোনাওয়াকেের সহিত পরি- 
চিত হন এবং তার কাছে সংগীত শিক্ষা গুরু হয়। একবছরের মধ্যে 
শ্ীক্চের খুব ভাল স্বরজ্ঞান হয়। এর কাছে প্রায় আড়াই বশুসর 
কাল সংগীত শিক্ষার পর তিনি “অন্ধ,” এর শ্রঅসম্ত মনোহর যোশীর 
নিকট কিছুদিন শেখেন। 

পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডের বাল্যবন্ধু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা 
ভ্রীনারায়ণ রাও। শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃষ্ণভট. ও অনস্তমনোহরের নিকট 

গীত সাধনায় ব্যস্ত সেই সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ড লিখিত সংগীত 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এবং মারাঠী ভাষায় রচিত “হিন্দুস্থানী সংগীত 
পদ্ধতি”-র প্রথম ভাগ শ্রীনারায়ণ রাও-এর হস্তগত হয় এবং তিনি 
প্ীকৃষ্ণকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নিকট দেওয়াই মনন্থ করেন। মাত্র 
তেরে! বুসর বয়সে শরীক পঞ্ডিতজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তার 
নিকট সংগীত সাধন] শুরু করেন । [ এই সময় আমেদ নগরে স্বগাঁ় 
ওন্তাদ্‌ আব্দূল করিম খানের সংস্পর্শে তিনি আসেন । তার সঙ্গে 
কিছু সংগীত আসরেও উপশ্থিত থাকেন। এবং সংগীতের বিভিন্ন 
দিক্‌ নিয়ে নান! আলোচন। করেন ]। 

১৯১৬ শ্রীন্টাব্ধে ডঃ রতন ঝন.কার বরোদায় প্রথম সর্বভারতীয় 
সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সংগীত পরিবেশন করেন । 
এই সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সৌজন্যে তার ম্থযোগ্য শিষ্ক এই 
পরিচয়ে মহারাজা শিবাজী রাও গাইকোয়াড়ের সহিত পরিচিত 
হন। কিছু অর্থ রাজাভাতা হিসাবে পেতে থাকেন এবং “দর্বার” 

গীতজ্ঞ “আক ভাবে মৌসিকী” ওন্তাদ্‌ ফৈয়াজ হোসেন খানের 
কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ থান. সাহেব 
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রতনঝনকারের মত স্বক্ঠ এবং ভাতখণ্ডেজীর নৃতন শিক্ষা পদ্ধতিতে 
শিক্ষিত ছাত্রকে মনপ্রাণ দিয়ে শেখাতে থাকেন। কিছুদিনের 
মধ্যেই ছাত্রকে বেশ তৈরী করে নেন। অতঃপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
রঙনঝন্কার ওল্তাদজীর সঙ্গে অংণগ্রহণ করতে থাকেন এবং 
এমনাক দরবারেও গান গাইতে শুরু করেন। 

রতনবন্কার ১৯১৮-তে দিলী এবং ১৯১৯ সালে বারানসীতে 
সর্বভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন। এবং 
অতঃপর বনু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বখাক্রমে ১৯২৪ 
ও ১৯২৫ ঘ্রীঃ লক্ষ্ৌ-তে অনুষ্ঠিত চতুর্থ এবং পঞ্চম সর্বভারতীয় সংগীত 
সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের কলম্বরূপ ১৯২৬ গ্রীঃ 
লক্ষৌ মরিস্‌ কলেজ (বর্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিষ্ভালয় ) 
স্থাপিত হয় । এর মধ্যে রতনঝন্কার বোম্বাইয়ের উইল্সন কলেজ 
থেকে স্নাতক হুন। প্রথমে কণ্ঠসংগীতের অধ্যাপক হযে ১৯২৬ 
গ্রীঃ তিনি মরিস্‌ কলেজে যোগদান করেন। এবং ১৯২৮ গ্রীঃ 
কলেজের সর্ববভার প্রাপ্ত হন। এই সময় থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত 
ভাতথণ্ডেজী মাঝে মাঝে কলেজে যেতেন ও নানারকম ভাবে 
রুতনঝন্কারকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে কলেজের শ্রবৃদ্ধির প্রতি 


তীক্ষ নজর রাখতেন। 
কিছুদিন অধ্যাপনা! করে অভিজ্ঞত! অর্জন করেই রততন্ঝন্কার 


পাঠাপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। পাঠ)স্ুচীর বিভিন্ন রাগের 
বহু তান রচন1] করে “তানসংগ্রহ” নামে পুক্তকটি প্রকাশ করেন | 
ভাতখণ্ডেজী ইহাকে খুব উচ্চ প্রশংসা করেন এবং আরও নৃতন নৃতন 
গান ও লক্ষণগীত রচন1 করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। 
এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে রতন্ঝন্কার কিছু নৃতন রাগ সৃষ্টি 
করেন। তিনি “সংগীত শিক্ষা” নামক প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকটি 
বচনা করেন । তিনি হস্তসংকেতের মাধ্যমে সংগীতের হবরভ্ঞান 
সম্বন্ধে আলোচনার প্রবর্তন করেন। এবং এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি 
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প্রাথমিক শিক্ষার্থাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। তিনি সর্বপাকুল্যে 
এক ডজন সংগীত সম্বন্ধীয় পুস্তক রচন1 করেছেন । এছাড়া বিভিন্ন 
সম্মেলনে ও অ।কাশবাণীর মাধ্যমে প্রচারিত তার বিভিন্ন কথিকাও 
বিশেষ মুলাবান্। তিনি তার মাতৃভাষা! ছাড়াও ইংরাজী, সংস্কৃত, 
বাংলা, হিন্দী, উদ, গুজরাটা ইত্যাদি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। ডঃ রতন.ঝন.কার সিংহলে সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৪৯ ও 
১৯৫১ সালে দুইবার সিংহলে গিয়েছিলেন । এছাড়া ১৯৫২ থেকে 
কেন্দ্রীয় অডিশন. বোর্ডের সহ সভাপতিরপে ছিলেন। .তিনি 
অ:কাশবাণীর সংগীত সম্বন্ধীয় পরামর্শ সভার সভ্য ছিলেন । ১৯৪২ 
সালে ভাতখণ্ডে সংগীত বিষ্ভাপীঠ তাকে “সংগীত চার্ধা” (109০০7) 
96170510) এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৭ সালে ভারত 
সরকার তাঁকে পদ্মডূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯1৬ সালে 
মধ্যপ্রদ্দেশ সরকার খয়রাগরে ইন্দিরা কলা সংগীত বিশ্ববিষ্ভালয় 
শ্বাপিত করেন। এবং তার প্রথম উপাচার্য রূপে বুতনঝনকার 
'বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভারগ্রহণ করেন । তিনি ভারত সরকারের সংগীত 
নাটক একাদেষী-র সভা ছিলেন | এছাড়া সারাজীবন অখণ্ড সংগীত 
সাধনায় নিজেকে তিনি নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। বহু সম্মান 
ও শ্রদ্ধ৷ সারাজীবন তিনি পেয়েছেন । সংগীত জগতে শ্রীকষ্ণনারায়ণ 
বরতনঝন.কারের নাম চিরকাল ঞ্ণতারার মত চিরভাস্বর স্থান গ্রহণ 
করে থাকবে। 

তার বছু শিষ্য শিষ্য] সংগীত জগতে বিশেষ স্থান অর্জন করে 
আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখধোগ্য দিল্লী বিশ্ববিগ্ালয়ের সংগীত 
ও কলা বিভাগের ডীন, শ্রীমতী মুডটকার, অধ্যাপক ডঃ ক্রয় 
শুরু, বিখ)াত বেহালাবাদক শ্রী ভি. জি. যোগ, বোম্বাইয়ের 
শী কে জি. গিঞ্ডে, পত্রী এস্‌ সি. অংরূ. ভটট্‌, শ্রী দীন কার কিন.কিলী। 
এছাড়া! কলকাতার শ্রচিন্ময় লাহিড়ী, শ্ীহেমেন্্র লাল রায়, এরবীন্্ 
লাল রায়, ৬পাহাড়ী সান্াল, শ্রাঘিজেন্্র নাথ সান্যাল, শ্রীপঞ্চানন 
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সুখোপাধ্যায়, ৩ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক স্বন্নং এবং আরও 
অনেকে । 

সংগীতের এই মহান সাধকের ১৯৩৪ খুঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
বোহ্বাই প্রদেশে মহ্াপ্রন্নাণ হয়। সকল সংগীতগুণী, সংগীতরিক, 
সমগ্র সংগীতসমাজ চিরদিন সশ্রদ্ধ চিত্তে তাহার নাম ল্মরণ করিৰে। 


শামা রাহ রেট 


॥সংগীত ও অমিয় মাধব রায়চৌধুরীর জীবনদর্শন | 


“আমি কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানুষ ঘেরে ।” 


এই চিরু শাশ্বত কালের প্রশ্ন যুগে যুগে জেগেছে মানুষের অন্তরে, 
সেই প্রশ্ন ফুটে উঠেছে তার সংগীতের মাঝে, তার স্বরে। সেই 
একই প্রশ্নের সমাধানে যুগে যুগে বাস্ত হয়ে উঠেছে দার্শনিক, 
আর সেই অন্ধকারময় জগতে নৃন আলোকের পথ দেখিয়েছেন 
/বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মুনি, ধষি ও মহাপুরুষগণ। 

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবি ও সংগীতজ্ঞরা সেই প্রশ্নের সমাধান 
করে গেছেন তাদেরই রচনায়, স্তরে, সংগীতে | তাদের সেই 
রচনার স্থুরই বেজে উঠেছে বিশিষ্ট সংগীতুজ্ঞ, সংগীত-রদিক 
শ্রঅমিয়মাধব রায়চৌধুরীর সরল সাধারণ জীবনাদর্শে, ব্যক্ত 
হয়েছে তার প্রতিটি উক্ফিতে, পরিঞ্ধার ভাবে ফুটে উঠেছে তার 
সরল সাধারণ বক্তবোর মাঝখানে । 

অমিয়মাধব বলেন, “সতাম্‌ পরং ধীমহি”, সত্য এক, ধর্ম 
এক | “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মা-_-একমাত্র সত্যই ব্রহ্ম ধিনি 
আকারে নিরাকারে, গুণে নিগুণে, স্থাবরে জঙ্গমে, সারা বিশ্চরাচরে 
বিরাজমান তিনিই সভা, তিনিই অনৃত। সেই তাকে, সেই 
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আপনজনকেই জানাই সেই বিশ্বনিয়স্তার রসান্বাদন করাই হৃখ” 
আনন্দ। “যো বৈভূমা তত নুখং নাল্লে হৃখমন্তিগ-যাহা ভূমা' 
তাহাই সখ, যাহা অল্প তাহাতে হৃথ নাই। অমিয়মাধবের এই 
ব্তব্যের মাঝে যেন কবি বজনীকাস্তের সেই বিখ্যাত গানের, 
কলির অনুরণনই শোন] যায়-_ 


“তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নিশুণ, 
দয়াল ভয়াল হরি ছে ;-- 
আমি কিব! বুঝি, আমি কিবা জানি 

আমি কেন ভেবে মরি হে।” 


অমিয় মাধব বলেন, “ত্রন্ম বা তিনি অন্তরের বস্তু । তাকে পেতে 
হলে গেরুয়৷ নিতে হয় না, জটাও রাখতে হয় না, নির্জনে বনে জঙ্গলে 
পাহাড়েও যেতে হয় না। তিনি যে আমাদের সবচেয়ে প্রিয়তম । 
তার সংগীত সর্বদাই বেজে চলেছে আমাদের অন্তরে । আমরা 
শুনেও ত। শুনতে পারছি না। অভ্তরের বস্তকে অস্তরেই খোজে | 
বিশ্বকবির বু রচনার মধ্যেও এই একই আদর্শ ফুটে উঠেছে। 
যেমন-_ 


(ক) “মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে 
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে 
জীবনে আমার সংগীত দাও আনি 
নপরব রেখোন] তোমার বীণার বাণী 
হুদয় পাত্র নুধায় পুর্ণ হবে, 


ূ তিমির কাপিবে গভীর আলোর রবে- 
প্রির়তম হে, জাগে, জাগো, জাগো। 
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€ধ) আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, 
দেখতে আমি পাইনি । 
তোমায় দেখতে আমি পাই নি। 
বাহির পানে চোখ মেলেছি, 
আমার হৃদয়পানে চাইনি । 


(গ) কার মিলন চাও বিরহ্ী-- 
তাহারে কোথা খু'জিছ ভব অরণ্যে 
কুটিল জটিল গহনে শান্তিম্থহীন ওরে মন। 
দেখে দেখো রে চিন্তকমলে 
চরণপল্প রাজে হায় | 
অম্বতজ্যোতি কি বা সুন্দর ওরে মন || 


আমাদের এ সংসার কণ্টকময়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে 
"বিপদ বিষাদ । স্বার্থান্বেষী কীটেদের যন্ত্রণায় জীবন হয় অতিষ্ঠ। 
কিন্তু এই চরমহুরদিনেও সংগীতই দেয় একমাত্র সাম্তবনা, যোগায় 
ধৈর্য । অমিয়মাধব বলেন, “ধৈর্ধই হচ্ছে বীর্য, শক্তিই হচ্ছে 
আনন্দ।”» সকল সময় তাকে চিন্তা কর, তার শাশ্বত সংগীত জীবন 
বীণার প্রতিটি তন্ত্রে 'ধনিত হয়ে উঠলে আপনিই শান্তি আসবে। 
তাই কবি অত্ুলপ্রসাদের আকুলতা ফুটে উঠেছে-_ 


“তুমি গাও, তুমি গাও গো, 
গাছো মম জীবনে বসি, 

বেদনে বাঁধা জীবনবীণ। 

বন্ধ।রি বাজাও 
তুমি গাও" 
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দগ্ধ যবে চিত্ত হবে 

এ মরু সংসারে 
মিগ্ধ করে৷ মধুর স্থুরধারে । 
তোমার যে সরে ছন্দে 

পাখির! গাছে আনন্দে, 
শিষ্য করি আমারে 

সে সংগীত শিখাও-_ 

তুমি গাও ॥ 


অমিয়মাধব বলেন, “নজেকে শৃন্ত করে দাও, তিনিই সব পূর্ণ 
করে দেবেন।” এই অতি সাধারণ একটু কথার মধ্য দিয়ে ফুটে 
উঠেছে কি বিরাট উপলব্ধি, কি বিশাল নির্ভরশীত] |! এই নির্ভর- 
সঈীলতাই ছিল অতুলপ্রসাদের প্রাণে যা ফুটে উঠছিল তাক 
লংগীতে-_ 

“তুমি দাও গো দাও মোরে 
পরাণ ভরি দাও 
, তখন নিয়ে! গো নিযে 
যত ভূমি চাও। 

শৃণা আধারে এসেছি দুয়ারে 

দিবে কি ভরিয়] রঙন সম্তারে 
ঘুচাও ঘুচাও মোর দৈত্য তুচাও |” 


অনগ্যশরণ হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত উদ্ধারের পথ। এই মুক্তিই তো 
আমাদের সকল মানবের একান্ত কাম্য। এই মুক্তি পাবার 
নেশাতেই আমরা! করে চলেছি কত ভ্রান্ত অভিনয়। যেগুলি সাময়িক 
কালের জগ্চই জানন্দদায়ক, তৃপ্তিদার়ক। কিন্তু এই আনন্দদায়ক, 
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অনুষ্ঠানকে সফল করার উদ্দেশ্যে সবশেষে সেই বিশ্বনিয়ন্তাকেই 
আমরা করি নির্বাসিত । এই নিষ্টুর সত্য উপলব্ধি করেছিলেন 
বিশ্বকবি। তাই তিনি সকল অভিনয়কে ত্যাগ করে আকুল 
হরে প্রার্থন৷ জানিয়েছেন সেই সত্যময় পুরুষের কাছে। তকে 
স্মরণ করে মন, প্রাণ, বিসর্জন করেছেন তারি কাছে,_ 
“ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা 
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, 
তোমার পানে । 


সকলই আজ বেজে উঠুক স্তরে 
গুভূ, তোমার গানে, তোমার গানে, 
তোমার গানে। 
এই আত্মসমর্পণ করে কৃতার্থ হয়েছেন কবি রজনীকান্ত । এই 
অনন্যশরণ, এই অগাধ বিশ্বাস তাকে সাহায্য করেছে স্বত্যুকেও 
»-“তোমার রসাল নন্দন” ব'লে মনে করতে । তাই প্রথমে 
আকুলতা-__ 
“কেন বঞ্চিত হব চরণে? 
আমি, কত আশা করে বসে আছি, 
পাব জীবনে, না হয় মরণে।” 
অবশেষে হাদি মুখে সকল সখ ছুঃখকে মেনে নিয়ে গেয়ে 
উঠেছেন,-- 
“তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়] দুখ 
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব ।” 
অমিয়মাধবও বলেন, “জীবনে মুখ ছুঃখকে সমান করে নাও। 
সবই তে! মনের খেলা। অহ্মিকা ত্যাগ কর। সকলই তীর 
ইচ্ছ!। তোমার এ সংসারে কিছুই নয়। এ দেহটাকেও ফেলে 
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রেখে চলে যেতে হযে। তুমি তার কিন্তু ভিনি সবার।” এই 
উপলদ্ধিই দেখতে পাই কাম্ত-কবির রচনায়--- 
“আমিও তোষারি গো, 
ভোষারি সকলি ত, 
জানি এ জানে না, এ মোহ-হুতচিত 
আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন, 
ভাজে৷ এ অহুমিক।, মিথা!। গৌরব । 
আবার একইভাবে ভাবিত ছিলেন কবি রামপ্রসাদ। তাই 
তার রচনায় দেখতে পাই” 
“সকলি ভোমারি ইচ্ছ। 
ইচ্ছামস্ী তার] তুমি 
তোমার কর্ম তুমি কর মা 
লোকে বলে করি আমি ।” 
বিশ্বকবি তার রচনায় লিখেছেন-_“ষে দার্শনিক দর্শনকে সহজ 
কত্বাইধা দেখাইতে পারেন তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশ।লী, ধীশঞ্তিমান ; 
যে সভ্যতা আপনার সমস্ত বাবস্থাকে সরলতার দ্বারা নৃশৃ্খল 
ও সব্বত্র স্থগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ 
উন্নততর | বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, 
তাহা অকৃতার্থতা ; পুর্ণঙাই সরলতা, ধর্ম সেই পরিরপুর্ণতা, নৃতরাং 
সরপতভার, একমাত্র চরমতম আদর্শ । 
কিন্তু এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের 
সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকার্ণ করিয়৷ তুপিয়াছে। তাহা 
অশেষ তন্ত্রেমন্ত্রে। কৃত্রিম ভ্রিয়া কর্মে জটিল মতবাদে, বিচিত্র 
কল্পনার এমনই গহন হুর্গম হুইয়| উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই 
দ্বত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক একজন 
অন্াবসায়ী এক 'এক নূতন পথ কাটিয়া নবনব সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি ককিতিছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে 
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জগতে বিরোধ, বিদ্বেষ, অশাস্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।, 
তাই অমিয়মাধবের বক্তব্য, প্রয়োজন নাই জটিলতার, প্রয়োজন 
নাই ধর্ম লইয়া সাম্প্রদায়িকতার । সকলেই সেই মছানের স্যট, 
সকলেই ভাই বোন। দরকার নাই কলহের। সবাই মানুষ । 
মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই তার বক্তব্য--"মানুষ কখনই গুরু হতে 
পারে না। ঈশ্বর একমাত্র গুরু 1” “নামই একমাত্র মুভির 
পথ।” তবেই জীবন হু'রে উঠবে মধুর সংগীতময় | সংগীতই হ'য়ে 
উঠক মন্ত্র। বিশ্বকবির ভাষায়, ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না, 
ধর্মরাজ ইশ্বর ধারণার অভীত।” এই জটিলত] লক্ষ্য করে বেদনায় 
বিদ্ধ হয়েছেন অমিয়মাধব| তার মতে, প্রয়োজন নাই বাহক 
পুজা আর্চার। প্রয়োজন নাই সাংঘাতিক আচার বিচারের | তাকে 
পৃথকভাবে বাইরে স্বাপন করে ঘট] করে পুজা অনর্থক। তাকে 
অপরজন ভাবাইতো নিজেকে সত্য থেকে দুরে সরিয়ে রাখা । কী 
সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আমরা। পুজার নামে কি প্রহসন করে চলেছি। 
নিরীহ পশু বধ করে, তারই হৃষ্ট জীব হত্যা করে করছি তারই 
আরাধনা । এই নিষ্ঠরতা আজ নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। 
তাই শিশুকালেই অমিয়মাধব বিদ্রোহী হয়ে পিতাকে বলেছিলেন, 
“বন্ধ কর এই বলি উতসব। যাকে বলদ্ক প্রেমময় তারই পুজায় 
প্রেমের এই রূপ? নিবেদন কি বাহক আচাব অনুষ্ঠানের ভিতর 
দিয়ে সরগোল করার বিধি? প্রেম নিবেদন তো অন্তরের প্রর্দীপ- 
জ্বালিয়ে নিভৃতে নিরালায় অতি সঙ্গোপনে | ধার পুজা তিনিই 
করে নেবেন সব--শুধু অন্তরের দীপশিথাকে প্রত্বলিত রেখে 
যাওয়া । সেই সত্যকে, সেই পুর্ণ পুরুষোগ্ডমকে জেনে! আপন 
অন্তরে, “ত্বং ৰেন্তং পুরুষং বেদ” এই একই আবেদন ফুটে উঠেছে 
বিশ্বকবির বিখ্যাত গানে -- 
“তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি, 
বুঝতে নারি কন তুমি দাও যে ফাকি ।। 
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ফুলের মালা দীপের আলো! ধুপের ধো ওয়ার, 
পিছন হতে পাইনে সুযোগ চবণ ঠোওয়ার, 
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥ 
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি, 
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আখি। 
কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনা়-_ 
পাতব আমন আপন মনের একটি কোণায়, 
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি ॥ 
এই একই কথা শুনিয়ে গেছেন কবি দ্বিজেন্দ্রপাল রায় -__ 
“প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে 
এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিম। 
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো 
মন্দির ধাহার দিগন্ত নিলীম11৮ 
চোখের জলে গানের স্বরে মীরাবাইঈী তাই বলেছেন-_ 
“পার্থর পুজনে সে হরি মিলে তো 
ম্যায় পুজু পাহাড়।” 
সংগীত ও জীবন অঙ্গার্সিভাবে জড়িত। আবার জীবনের 
প্রধান কাম্য সেই সর্বনিয়ন্তার উপলব্ধি, তাকে পাওয়া । সংগীত, 
তুরের মাধ্যমেই অতি সহজে জটিলতাকে স্পর্শ না করে, আচার: 
বিচারের উদ্ধে গিয়ে তাকে উপলব্ধি করা যায়। তাইষে প্রেম' 
আপনি খোলে, মুক্তির চরম সার্থকতা যে নিরাসক্ত প্রেম, সেই 
প্রেমই হ্বর, সেই প্রেষই আনন্দ, সেই গ্রেমই “বাম প্রাণারাম 
আনন্দ প্রেমময়, সত্যময়, মহান ঈশ্বর | সেই প্রেমই সংগীত, শ্বর-_ 
নাদক্রক্ষ--চিরসত্য | সেই সত্যই সর্বভূতস্িত হ'য়ে সবকিছুকে অয়ণ, 
করছেন তাই সত্যনারায়ণ। সংগীত এই সভ্যনারায়ণেরই উচ্্মসিত 
প্রকাশ। সত্তার পুলকেন্র বিকিরণ। তাই জীবনের সত্য এই 
ংগীতেই প্রতিষ্ঠিত এবং উজ্জীবিত। "'পংগীতাৎ ন পরম্‌ কিঞ্িৎ।” 


২০৩, 


পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী রচিত ১০ ঠাটের নাম ও তাহাদের 


কর্ণাটকী নাম 
হস রচিত ১০টি ঠাট কর্ণাটকী নাম 
বিলাবল ধীরশঙ্করাভরণ 
২। কল্যাণ মেচ কল্যাণী 
৩। ভৈরব মায়ামালব গৌল 
৪। খমাজ হরিকাদ্ঘোজী 
৫। পুববা কামবদ্ধিনী 
৬। মারবা গমন শ্রী 
৭| কাফি খরহুরপ্রিত 
৮| আশাবরী নট ভৈরবী 
৯| ভৈরবী হমুমত তোড়ী 
১০। ভোড়ী গুভপশু বরালী 


পশ্তিত ব্যাঙঘটমুখী রচিত জননকঠাটের ১৯টি নাম 


৭ ভৈরবী ১৩ | দেশক্ষী 


৮। শ্রীরাগ ১৪ | নাট 


৯। হেজুজ্জী ১৫। শুদ্দবরালী 


৪| বসস্ভ ভৈরবী ১০। কান্বোজী ১৬। পন্ভবরালী 


১। মুখারী 
২। সামববালী 
৩। ভূপাল 
€| গোল 
৬। অহোরী 


১১। শন্করাভরণ ১৭। শুদ্ধ বাম 
১২। সামস্ত ১৮। সিংহরব 


১৪৯ | 


উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুযায়ী পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী 
রচিত ক্রমিক পুস্তক মালিকার দ্বিতীয় থ্ডে যে কয়টি রাগের নাম 
আছে গ্রুত/কটা ঝাগই জনক ঠাট, শুদ্ধ ঠাট, বা আশ্রয় রাগ নামে 


পরিচিত। 


-২৬৪ 


১ 
এ 
৩। 
৪ | 
৫ । 
শ্। 
| 
'৬৮ | 
৯ | 
১৬ | 
১১। 
১৯২ | 
১৩। 
১৪। 
১৪ । 
১৬ ॥ 
১৭। 
১৮৮ ॥ 
১৯১ | 
৬ । 
২১ | 
২ । 
৩ ॥ 
২৪ ॥ 
“২৫ | 


পণ্ডিত ব্যাঙ্ষটমুখ রচিভ ৭২ ঠাটের নাষ 

কনকাম্বরী ২৬। তরজিনশ 
রতাজশ ২৭। সৌরসেন। 
সামববালী ২৮। কেদার গৌল 
ভান্ুমতী ২৯। শঙ্করাভরণ 
মনোরঞ্জনী ৩০। নাগাভবণ 
তন্মুকীত্তি ৩১। কলাবতী 
সেনাগ্রনী ৩২। চুড়ামণি 
তোড়ী ৩৩। গঙ্গাতরঙ্গিণী 
ভিন্নষড়জ ৩৪ | ছাক্মানট 
নটাভবূপ ৩৫। স্থলিনী 
কোকিলরব ৩৬ | চলনাট 
রূপবতী ৩৭। সৌগন্িণী 
হেজুজ্জী ৩৮। জগমোহিণী 
বসস্ত ভৈরবী ৩৯ | বরালিক? 
মায়া মালধ গোল ৪*। নভিমণি 
বেগবাহিনী ৪১। কুস্তিণী 
ছায়াবতী ৪২। রবিক্রিয়া 
শুদ্ধ মালবী ৪৩। গীর্ববণী 

কার ভ্রমণী 8৪। ভবানী 
রীতি গৌল ৪৫ | শুভ্ডপন্বরালণ 
কিরণাবলী ৪৬। ভ্তবরাধ্জ 
শ্ীরাগ 8৪৭। সৈবিকা 
গোবী বেলাবলী ৪৮ | জীবস্ভিকা 
বীর বসন্ত - ৪৯ | ধবলাঙগ 
শারাবতী ৫৯০ নামদেশী 


৫১। 
৫২। 
৫৩। 
৫8 । 
৫৫| 
৫৬। 
৫৭| 
৫৮। 
৫৯। 
৬০ | 
৬১| 


১ | 
| 
৩। 
৪ | 
৫1 
৬। 
৭ | 


৮ 


৯ | 


২৬৫: 


রামক্রিয়া ৬২। রতিপ্রিয়া, 
রমামনোহারী ৬৩। গীতপ্রিয়া 
গমন ক্রিয়া ৬৪। ভূষাবতী 
ংশাবতী ৬৫। শান্ত কল্যাণ 
শ্যামলা ৬৬। চতুরঙ্গিণী 
চামরা ৬৭। জৈতী 
সিংহেন্দ্র মধ্যম ৬৮। সন্তানমঞ্জরী 
পিংহরব ৬৯। ধৈনপঞ্চম 
ধামবতী ৭০| নাসামণি 
নৈষধ ৭১। কুস্থমাকর 
কুগুল ৭২। রূসমঞ্জরী, 


কর্ণাটকী তাল চিন্ধ 
0০ 
দাদরা, ৬ মাত্রা | 
স্লভাল, ১ মাত্রা_ | 0| 


ঝাপতাল, ১০ মাত্রা-0 10 
একভাল, ১২ মাত্রা | 109 
চৌতাল, ১২ মাত্রা_ | | 00 


0 
বিক্রমঙাঁল, ১২ মাত্রা-0 | | 
ত্রিতাল ১৬ মাত্রা | 5 | 
তিলওয়াড়া ১৬ মাত্রা- | $| 


ধমার ১৪ মাত্রাশ।1 | 


ঝুমরা ১৪ মাত্রা 0 | 


স্৬৬ 


পি বি 


১১। দীপচন্দী ১৪ মাত্রা. 00] 

১২। আড়াচৌতাল ১৪ মাত্র-0 | | | 
১৩। গঞজবম্পা ১৫ মাত্র | | |0 
১৪। শিখর ০ 


১৫। সওতাল ১৮ মাত্রা |0|00| 


১৬। ব্রহ্মতাল ২৮ মাত্রা_ [01090910000] 


১৭। সোক্ারী ১৫ মাত্রা-0 | | | 
১৮| রুদ্রভাল ১১ মাত্রা ৮০৮১০ ১০ 


১৯। লম্গমীতাল ১৮ মাত্রা ৮৮০ ৮৮০ ৮২ ও 


২০। বিষুতাল ১৭ মাত্রা-0 0| | | 


মতি শিখর ভার্ল, বসন্ত তাল, গণেশ তাল-- মণিভাল, বম্পা- 
তাল, ঠেকটগ্ল।, অদ্ধ! ত্রিভাল, পন্তে। তাল, ঠেক কওয়ালী। 

প্রমাণ শ্রুতি (91101 [30163) ষড়জ গ্রামের পঞ্চম হুইল ১৭ 
শ্রুতি। মধ্যম গ্রামের পঞ্চম হইল ১৬ শ্রুতি, এই ছুটির পার্থক্যকে 
প্রমাণ শ্রুতি বলা হয়। 


২৬৭ 
8850: 7900, 18150: [906 500 5670) [076 


১1৭10:01)--চতুশ্র্তিম্বর বথা_সা ;মও প,. (ষড়জ, 
অধ্যম ও পঞ্চম) 

811101 ০-ত্রিশ্তিকম্বর-_ ষথ!, রে ও ধ (খধভ ও 
ধৈবত ) 

56211 1০6--দ্থিশ্ততিকম্বর--ষথ1--গ ও নি--(গান্ধার ও 
নিষাদ) 


“অর্ছধদর্শকস্থর ও মধ্যমের মাহ স্ব 


উত্তর ভাঝতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুমারে গীত ও বাছ্ের সময় 
“মধাম” ম্বরের স্থান অভান্ত মহত্বপুর্ণ। এই স্বর রাগের সমস্ব 
নিকপণের পথ প্রদর্শক । সেজন্য এই স্বরকে অর্দদর্শক স্বর বল! হয়। 
প্রাতঃকালীন রাগে শুদ্ধ মধামের রাজন থাকে। কোমল রে ওধ 


যুক্ত সন্ধিপ্রকাশ রাগে যদি শুদ্ধ মধ্যমের প্রাবলা থাকে তাহা হইলে 
সেই বাগ প্রাতঃকালীন “সন্ধি প্রকাশ" রাগ হইবে। যদি শুদ্ধ 
মধ্যমের পরিবর্তে তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য থাকে তাহা হইলে 
সায়ংকালীন “সন্ধি প্রকাশ” রাগ হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, 
শুদ্ধ মধ্যম প্রাতঃকালীন বাগ ও তীব্র মধ্যম সায়ংকালীন বাগের 
সৃচনা দিয়া থা.ক। খা ইমন, কামোদ, কেদার, হামীর ইত]াদি 
তীব্র মধাম যুক্ত রাগ রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া হইয়া থাকে । ইছার 
পর শ্রী পুবাঁ ইত্যাদি রাগ গাওয়া হইয়া! থাকে। এইরূপ তীব্র 
অধ্যমের প্রয়োগ অদ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত দা যায়, ইহার পর রাত্রি ২য় 
প্রহরে যখন বিহাগ রাগ গাওয়া হয় তখন হইতেই শুদ্ধ মধামের 
ব্যবহার শুরু হইয়া যায়। ধীরে ধাবে তীব্র মধামের অবলুপ্তি 
হুইয়] যায় ও শুদ্ধ মধামের প্রভাব বিস্তার হইতে থাকে এবং 
(নিশা শেষে উধাকালীন সগ্ধি প্রকাশ রাগের প্রকাশ হইতে থাকে। 


৪৮ 


ভৈরব, কালিংড়া ইত্যাদি গাওয়া হয়। ইহার পর রামকলী ও 
ললিত রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শুদ্ধ মধ্যমের প্রভাবই 
বেশী থাকে । তারপশ্চাতে যখন শুদ্ধ রে ও ধ যুক্ত রাগ গাহিবার 
সময় আসে তখনও শুদ্ধ মধ্যমেরই প্রাবলা দেখা যায় খা বিলাবল 
আদি। ইহার পর কোমল গ যুক্ত রাগ গাহিবার সময় হয় তখন 


হই মধ্যমেরই প্রয়োগ দেখায়ায়। কোন রাগে শুদ্ধ মধ্যম কোন 
রাগে তীত্র মধ্যম স্বরের প্রাধান্য দেখা যায়। ্মর্ধাস্ত পর্যযস্ত এরূপ 
চলিতে থাকে । 


ুর্ধযাস্তের সময় যখন সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ গাওয়া 
আরম্ত হয় তখন শুদ্ধ মধামের অবলোপ ঘটে ও তীব্র মধ্যম প্রাধান্য 
লাভ করে, যখা, মারবা, শ্রী ইত্যাদি । ইহার পর গুন্ধরে ও গযুক্ত 
রাগ আরম্ত হয় ষখা ইমন, হামীর, ইত্যাদি তীব্র মধ্যমেরই প্রাথাচ্য 
থাকে। ইহার পর কোমল গ যুক্ত রাগ যথা বাগেশ্বরী, কাফী 


ইত্যাদি রাগে পুনরার শুদ্ধ মধ্যমই প্রাধান্ত লাভ করে। 


ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মধাম 
নি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । কেবলমাত্র মধ্যম স্বরের পরিবর্তনে 
রাগের প্থান নির্ণ নির্ণয় হইয়া যায়। যথা প্রাতঃ কালের ভৈরব রাগ 
গাওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে শুদ্ধ মধাম ব্যবহাত হয় যদি শুদ্ধ মধামের 
পরিবর্তে তীব্র মধ্যম ভৈরব রাগে ব্যবহার কর! যায় ও প্রাতঃকালের 
বিলাবল রাগে শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্তে ভীব্র মধ্যম ব্যবহার করা হয়, 
তাহা হইলে দেখ! যায় কেবল মাত্র মধ্যমের ব্যতিক্রম হেতু, 
ভৈরবরাগ পুববী ও বিলাবল, ইমন রাগে পরিবন্তিত হুইয়াছে। 
পুবর্বা ও ইমন পূ্বধাজবাদী রাগ। মধ্যমের পরিবর্তন হেতু, 
রাগ, গায়নসময়, ঠাট, বাদী, সমবাদী, অনেক কিছুরই পরিবর্তন 
ঘটিয়। বায়। সেজন্য ইহাকে “মধ্যমত্বরকে” অর্থদর্শক স্বর বল! হয় 


উত্তর ভারভীয় ও 'বর্পাটকী ভালের পার্থক্য 


(১) হিন্দুদ্থানী সংগীতে তাল অপেক্ষা রাগকে ও দক্ষিণ 
ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে রাগ অপেক্ষা ভালকেই প্রাধাগ্ত দেওয়। 
হইয়া থাকে। 

(২) উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ভালে “খালি” থাকে ও খালি 
ৰ! কাক চিহ্নটি “০” শুণ্য চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণী পদ্ধতি 
ছালে ফাক বা খালি বাবহৃত হয় নখ । 

(৩) উত্তর ভারতীয় তালের কোন জাতি নাই কিন্তু গুণ আছে 
যথা ছুই, তিন, চার গুণ ইত্যার্দি। দক্ষিণী তালের জাতি আছে। 
জাতি € প্রকার, যথা, চতত, ভিত, মিশ্র, খণ্ড ও সংকীর্ণ। 

(8) উত্তর ভারতীয় ভাল লিখিবার সময় মাত্রা, ঠেকা ও ভাগ 
বার লিখিত হয়। দক্ষিণ পদ্ধতি তাল লিখিবার সময় লঘু দ্রুত 
আদি চিদ্টু ব্যবহাত হয়। 

(€) উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে মুখ্যতাল বলিয়া কিছু উল্লেখ 
নাই, দক্ষিণ পদ্ধতিতে মুখ্য তাল ৭টি বা, প্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্পক, 
তরিপুঠ, অঠ ও এক । 


॥ হিম্দুষ্ানী রাগসংগ্গীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী ॥ 


৩৬। তীব্র মধ্যম কখনও কোন রাগে বাদী বা সমবাপ" প্রাপ্ত 


হয়ন। 
৩৭! নিষাদ কখনও কোন রাগের বাদীস্বর প্রাপ্ত হয়না। 


৯৪ 


কাজী মঙ্জরুল ইস্লাম 


নজরুগ ইস্‌লাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের কাজী 
পরিবারে ১৮৯৯ গ্রীন্টাব্দের ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন; কাজীর 
মুসলিম দমাজে মানভাজন লোক । নজরুলের পিগ্ু1 ছিলেন ফকীর 
আহমদ এবং মাচা ছিলেন জাহেদ খাতুন । কাভী ককীর আহমদ 
নিঃস্ব অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন । বাল্যকাল থেকেই নজরুল প্রচণ্ড 
অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়ে ছংপন 

আগেই উল্লেখ করেছি নজরুলের শৈশবকাল অত্যন্ত দারিগ্রের 
মধ্যে কেটেছে এবং খুব অগ্ল বয়সেই তার পিতা পরলোক গমন 
করেন। নজরুপ সেই জন্তি শৈশব কালেই অর্থোপার্জজনের 
আশার নান! ধরনের কাজ করতে অভ্যান্ত হয়ে ওঠেন। এই সময় 
তিনি লেটোর দলের গান বেঁধেছেন, রেলওয়ের গার্ড সাহেবের 
বাসায় চাকরী করেছেন । আবার আসানসোলের কুঠির দোকানেও 
কাজ করেছেন। বাল্যকালেই তীর গ্রামের মক্তব হতে তিনি 
নি্গ প্রাথমিক. পরীক্ষ। পাস করেছিলেন এবং শুধু স্বরচিহ্ের 
সাহাষো অর্থ না বুঝে আরবী ভাষার কুর আরও পড়তে 
শিখেছিলেন। 

১৯১৭ সালে তিনি রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল হাইস্কুলের দশম 
শ্রেনীর ছাত্র ছিলেন। সামনেই ছিল তার মেট ট্রকুলেশন পরীক্ষা । 
কিন্ত এই সময়ই তিনি কাউকে কিছু নাজানিয়ে সৈম্যদলে নাম 
লেখালেন। এই ঘটনা থেকে হুমনত মনে হতে পারে ষেতিনি 
পরীক্ষাকে এড়াবার জন্তই এ পথ নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা 
নয়। গেই সময় দেশনেতারা সৈন্যদলে ভণ্তি হবার অন্য বাঙ্গালী 
যুবকদের আহবান জানালেন এবং বছু, ছাত্রই এই ডাকে সাড়া 
নিয়েছিলেন। তিনি তাদের মতই একজন। সৈগ্ভদলে যোগ 
দেওয়াটা! প্রকৃত দেশপ্রেমেরই লক্ষণ। 


সংগীতদণিক! ২১১ 


সৈনিক জীবনে তিনি &৯ নম্বর বেজলী রেজিমণ্টের একজন 
হাবিলদার ছিলেন । সেই সময়ই ভিনি.সাহিত্য চর করতেন। 
১৯১৯ সনে তিনি প্রথম 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত) পত্রিক।য় ছাপা- 
নোর জন্য একটি কবিতা পাঠান এবং এঁ বছরই জুলাই আগস্ট মাসে 
উক্ত পত্রিকায় তার 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি ছাপা হয়। 


শিরাশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক গ্রনিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় 
একজন সন্ত্রাসবাদণ বিপ্লীবী ছিলেন । নজরুল তাঁর বৈপ্লবিক প্রেরণা 
' এই শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন | 


১৯২০ সালের যার্চ মাসে *৯ নম্র বেঙ্গলীরেজিমেপ্ট পুরোপুরি 
ভেঙ্গে যায়। নজরুল এ মার্চ মাসেই কলকাতায় আসেন ও স্থায়ী- 
ভাবে বসবাদ শুরু করেন। ক্রমশঃ সৈনিক নজরুল সাহিত্যিক 
নভরুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন। 


নজরুলের বিভিন্ন রচন? ক্লকাভার প্রথম সারির পঞ্রিকা- 
গুলিতে প্রকাশিত হতে থাকল, নজরুল কলকাতায় ক্রমশঃ জনপ্রিয় 
হয়ে উঠলেন, এই জনগ্রিষতার প্রধান কারণ ছিল ভার গান। 
প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে তিনি পান গাইতেন, কেউ গান শুনতে 
চাইলে এবং তার হাতে সময় থাকলে তিনি কাউকে নিরাশ করতেন 
না। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকপ্পের বাড়ীতেই আমন্ত্রিত হতেন এবং 
গান গাইতেন । তীর এই জনপ্রিয়তা সেই সময়কার একটি 
সামাঞ্জিক বাধও ভেঙ্গে দিচ্ছিল। 


নজরুপ সবসময়েই ছিলেন দেশপ্রেমে ভরপুর । এই সময় ভার 
বিভিন্ন «চনৰ বুটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র কশাধাতের মত। 
১৯২০ সালেই ১২ই জুলাই তারিখে কাঞ্জী নজরুল ইস্লাম এবং 
মুজফফর আহমদের সম্পাদনায় 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 
নজরুলের লেখার গুণে গ্রথমদিকেই কাগভটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে 
ওঠে। 


২১২ সংগীতদশিকা 


এরপর নজরুলের নিজের সম্পাদনায় ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট 
'ধুষকেতু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালেরই 
২৬শে সেপ্টেম্বর উক্ত পত্রিকায় 'আনন্দমকীর আগমনে শীর্ষক 
কবিতাটির জন্য নজরুল গ্রেপ্তার হন এবং তার একবছর সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯২৪ সালের ২৪ শে 
এপ্রিল প্রনীল। দেবীর সঙ্জে কবির বিবাহ সম্পন্ন হয়। 

এই সব ঘটনাবহুল দিনগুলির মধ্যেই কবি সৃষ্টি করে চলেছিলেন 
তাঁর অপংখ্য গানের ও স্তরের ডালি । কলকাতা তথা বাঙলার 
আকাশ বাতাশ মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল তার সুর সৌন্দর্য্যের 
ছোয়ায় । 

নজরুল বরাবরই সংগীভ্চ। করে গেছেন । করাচীতে পল্টনের 
বারাকে৪ তিনি সাহিত্য ও সংগীতের চর্চ/ করেছেন। তবে ১৯২৮ 
সালের শেষাশেষিতে নজরুগ সংগীতের রাজ্যে ছ্বমকিমায় 
দৃপ্রতিষ্ঠিত। ১৯২৮ সালেই তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে 
আমন্ত্রিত হন এবং ট্রেনার রূপে ফোগদান করেন। এইখানে 
উল্লেখযোগা ধে. দেই সময় আমি কলক ভার ছাত্র। আমার দেশ, 
ঢাকা হিক্রমপুর অধুনা বাংপাদেশের বিভিন্ন জেলায় কবির লেখা 
বেশ কয়েকটি গান গাইভাম। এছাড়া! কলকাতায় প্রায়ই উক্ত 
গ্রামোফোন কোম্পানীতে কবির ঘ:র কবির সেই অপূর্ব সৌমামুতির 
পাশে গিয়ে বসে থাকভাম। গেই সময় কবির বিশেষ বন্ধু ও ছাত্র 
উম্াপদ ভট্টাচার্য, অন্ধগোপাল সেন, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী চিত রায় 
(খিনি. পরবর্তীকালে আমার প্রতিষ্ঠিত সংগীত মহ্াবিদ্ভালয়ে 
শিক্ষকভাও কবেছেন ) এবং আর৪ অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক 
নিরমিত ভাবে ওখানে আসতেন ও কবির সাহচর্য কামন। করভেন। 
আজ আমি বিশেষ গর্ধিত যে এইবিদ্রোহী কবির অনেক ন্েহ ও 
ভালবাসাই গেই ছাত্রাধস্থার় আমাকে সংগীত জীবনে প্রবেশ করার 
অনুপ্রেরণ। দিয়েছিল । 


সংগীতদশিকা ২১৩ 


, যতদুর জান! যার ওস্ত'দ পিমিরুবীন খান্‌ গাহেবের কাছে কৰি 
উন্চা্গ নংলী:ত« ভাপিদ নিরেছিলেন। তার নামে ১১১৯ বঙ্গাকের 
১ল। আশ্বিন তারিখে গানের পুণ্তহ বিন-গীত' উতদর্গ করেছেন 
এবং পেখানে লিখেছেন -* “ভারতের অন্থভম শ্রেঠ সংগীত কলাবিদ্‌ 
আমার গানের ওস্তাদ জমিরুবীন্‌ খান্‌ সাছেবের দস্ত, মোবারকে” । 
কৰি প্রায় তিনহাজার গান রচনা করেছেন। এ এক অনুল্য 
সম্তার। বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন ঢঙের সব গান কৰি রচনা করেছেন 
"বন্থ বিদেশী শফকে বাংলা শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে, নৃতন.নৃতন ছন্দের 
বাধনে অপুর্ব সব গীত রচনা করেছেন তিনি । 
সেই সময় বাংলাদেশের প্রায় সব সেরা কবিরাই গান রচনা 
করেছেন, এবং নিজেঙগের গানের স্বর প্রান়ই নিজের! দিয়ে 
গিয়েছেন । এই সমন্ন বাংলাদেশের গান মোটামুটি ভাবে মার্গ 
সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । এদিকে রবীন্দ্রনাথের স্থরে 
ইউরোপ ও মামেরিকার প্রভাব ষ€খষ্ট পড়লেও মধাপ্রাচের বিরাট 
সংগীত জগতের বিশাল সুরের ছেঁয়াতার রচনায় দেখতে পাইনা । 
নজরুলের গানের মধ্যে এই সংগীত জগত এক অদাধারণ সৌন্দর্য 
নিয়ে আবিভূত হ'ল। অবশ্য নজক:লর বিভিন্ন রচনায় গ্রামবাংলার 
নিজন্ব বহুত্বর৪ যথেউ বান পেয়েছে, মার্গপংগীতের যে ব্যবঞার 
হয়েছে দেতো বলাই বাহুপ্য। এদব কিছুর মধ্য এ ঘধ্যপ্রাচোর 
সবর মানুষের কাছে একেবারে নৃতন অভিজ্ঞতা, তাই তখন তার 
প্রেমের (গঞ্গল্‌) গানের কপি অনক মানুষের কে ইধ্বনত 
কত । 
নজরুলের সংগী:ভর ভগার বৈচিত্রাপূর্ণ। বিভিন্ন ধর্মা বলনা 
মানুষের জন্তই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন অমূল্য সব রচনা । বৈষ্ণব, 
শান্ত, হিন্দু, মুদলমান সঙ্চলেই তার মনের সুরের মুস্ছন! শুনেছেন 
নঞ্জক্ূলের স্ববের মধো। এছাড়। প্রেমি:কর গন্ত বেংর লিখেছেন 
সখ নুঃখের গান তেদনি হাপির গানের সংখ্যাও কমনয়। সবশেষে 


২১৪ ংগোেতদাশকা 


০ 


তার দেশায্মযোধক গান তো আদ্ুও সমান ভাবে দেশের প্রতিটি, 
ষাুষের রক্তবিন্দুকে চঞ্চল করে তোলে । 
সংগ্ীতস্থতির ক্ষেত্রে নজরুলের অসামান্য দান। তিনিই প্রথম 
মার্চের স্বরে গান রচন। করেন । যেমন-_'চল্বে চল্রে চল্‌, টলমল 
টলমল পদ ভরে' ইত্যাদি । আগেই উল্লেখ কৰেছি রাগসংগীতেও 
মন্জরুলের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিজে কিছু রাগও সৃতি 
করেছেন যেমন, --উদ্দাসী ভৈরবী, অরুণ ভৈরবী, আশা ভৈরবী, 
সন্ধ্যা মালতী ইত্যাদি । 
আবার এতিহাপুর্ণ রাগগুলির উপরও তার অনেক রচন। আছে__ 
“অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিথারী”-- ( আছিরডৈরব ) 
"আজি নিঝুমরুযতে কে বাশী বাজায়”-_ (দরবারী ) 
“তোমার হাতের সোনার রাখী”_-( ভৈরব কুংরী ) 
“ফিরে গেছে সই এসে ( নন্দকুমার )”-_-(ঠংরী / দাদর] ) 
“আজ নৃতন করে পড়লো মনে”_-(টপ্পা) 
“কে শিব শঙ্কর'--( প্রুপদা ) ইতাদি। 
আগেই উল্লেখ করেছি নজরুল তার স্বদেশী সংগীতের মাধামে 
টিক্নক্ঠুলের যৌবনকে' উত্তেঞ্িত করেছেন । এই স্বদেশী সংগীতের 
মধ্যে আছে সামাজিক কুসংস্কার, রীতিনীতির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ, 
আছে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তীত্র ক্ষোভ। বাক্তিগত জীবনে 
তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী । ভাই তার রচনার মধ্যেও ত্বলস্ 
বিজ্রোছের বাণী। 
. সামাজিক কুসংক্কাবের বিরুদ্ধে নিম্ঘোক্ত কয়েকটি গান খুব 
প্রচলিত! যেমন, 
১। “জাতের নামে বঙ্জাতি সব... .... 
২। “মোরা একই বৃণ্তে ছুটি কুহ্বম হিন্দু মুসলমান '**৮। 
৩। “খড়ের প্রাতিম। পুজিস্য়ে তোর! 
মাকে গে] তোয়া পুজিস্নে”। ইত্াজি । 


সংগীতদণিকা ২১৫ 
অগ্ভদিকে স্বদেশীগানগুলির হধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গানের 
নমুনা! নীচে উল্লেখ কর! হল। যেমন, 
১। “এই শিকল পর! ছল্‌ মোদের এ শিকল-পরা ছল্ | 
২। "কারার এ লৌহুকপাট” 
৩। “দুর্গমগিরি কাম্ঠার মরু 
৪ | “ভাই হ'য়ে ভাই চিন্বি আধার গাইব কি আর এমন 
গান*। 
৫| ওঠে চাষী জগ্বাসী ( কৃষাণের গান )। 
৬। ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল (শ্রমিকে গান )। 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নজকলই প্রথষ মধা প্রাচোর 
বরকে বাবন্ার করেছেন। গজল্‌ পারস্য দেশীয় প্রেমের গান । 


নজরুল শুধু স্বরষ্ট নয় বন্ধ আরবী ও ফাসাঁ শকের যথাযথ প্রয়োগ 
করেছেন তার রচনায় । যথা, 


১। চ'ম্কে চ'ম্কে ভীরু ভীরু পায়। (আবরবীনির) 
২। ওই জল্কে চলে লো কা'ব ঝিয়ারী। (গঞ্জল) 
৩। আল্গ। কর গে খোপাব বাধন 
দিল ওকি মেরা ফাস্গ্যয়ি ( ব'ংলা ও 
উদ্ধ,র মিশ্রণ ইত্যাদি) 
এই শ্রেণীর অনেক গানই শ্িনি রচনা করেছেন। এব" এই 
পীর গান গুপি খান্বাজ, ভৈরবী, পিলু. মিএাকি মল্লার, ভীমপলগ্রী 
প্রড়তি রাগে জ'য়ে থাকে। 
পারলী গঞ্ল ছাড়াও আরবী স্ররের ওপর ধ্বনি প্রধান গানও 
ভিনি রচনা করেছেন -__ 
7. শরম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম 
খেজুর পাতায় নুপুর বাজায় কে হায়'। 


২১৬ সংগীতদর্ধিক! 


নজরুস বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রুসাদী, ঝুমুর, সাওতালী এমন 
কি কীর্তনাঙ্গের গানও রচনা করেছেন। তার এই ধরণের রচলায় 
প্রত্যেকটি ধারার নিজন্ব ঢং ও ভাব অক্ষুন্ন রেখেছেন-_- 


বাউল -“মোর লীলাময় লীল৷ করে" 

“জামি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল” 
ভাটিয়ালী _“আমি ডাহিন জলের নদী” 
সাওতালী--“হলুদ গাদার ফুল | রাঙা পলাশ ফুল” 
কীর্তন _-*ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে ইত্যাদি” 


এছাড়াও কবি বহু ভক্তিমুলক গান রচন৷ করেছেন, ব্যক্তিগত 
জীবনে অর্থের অভাব, পুত্রশোক এবং নানাবিধ সাংসারিক অশান্তি 
কবিকে সব সময় বাতিবান্ত করে রেখেছে । শেষ জীবনে খুব বেশী 
রকম আধ্যাত্মবাদী হ'য়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী কবি। এই সময় 
তিনি কালী সাধনা! করতেন। তীর এই সময়কার শাক্তগীতিগুলি 
অবিশ্মরণীয়__ 

১। “ভারত শ্মশান হ'ল মা ...” 

২। “জগত জুড়ে জাল ফেলেছিস্‌ ম] **৮ 

৩। “সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে' 

৪ “কালে! মেয়ের পায়ের তলায় দেখে ঘা আলোর নাচন”-_. 


ইত্যাদি । 

এছাড়া তার আগমনী গানগুলিও নুরের অপূর্ব হুযমায় 
হৃষমামগ্ডিত। 

বাংলার এই বিদ্রোহী কবি আকম্মিক ভাবে ৯ই জুপাই ১৯৪২ 
সালে এক দূরারোগা ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তারপর থেকেই 
প্রাণোচ্ছাসে ভরপুর বাংলার বুলবুলি ফুলের জলসায় নীরব 


কবিতে পরিণত হুন। * আমাদের সকলের হুর্ভাগ্য যে বনু চিকিগুসা 
কর! সত্বেও কবির বাহ্যিক চেতন আর ফিরে আসেনি । 


২১৭ সংগীতদণিকা 


বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সেখানকার প্রধান মুজিবর রহমান 
কবিকে ঢাকায় নিয়ে ধান এবং সেখানকার নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মার 
জানান | তারপর নানারকম রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
আমাদের এই প্রিয় কবি আর আমাদের দেশে ফিরে আসতে 
পারেননি। এ ঢাকা শহরেই ১৩৮৩ সাপের ১৩ই ভাদ্র শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন' 
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